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এই বইখানি 
বাংল) সা।হচহাল প্রপম লাবিব উস চিএ শত দালখব 
নুবাশিপুকুব বাগানবাড়িব বোমা ষডলগ্ধ মামপাব অনয নদ 
নিযাতিত বন্দী, পখ্বন্তা বৈথবিক শ্বাধীন*, ন গামে 
আমাহেন অন্রগাণিহ নান্ডিদেধ অগ্রদ এব লঙমানে 
শ্রীঅববিন্দ আ্দ-সচিন ঙনাননীব নু গুণে লববমাণ 
গভীব আশবিক শঙ্দ।ব পে এতখনগ কবে নুতহাগ নাম । 


বাংল! বিপ্লবী-সাছিত্যের মৃজ্যায়ন-__১ 


কে প্রথম শহীদ? 


বাঙলার দ্বাধীনতাকামী বিপ্লব-প্রচেষ্টায় কে প্রথম শহীদ ? 

এব জবাব একটিই হওয়া উচিত। প্রথম মানেও একটি | কিন্তু বাঙলার 
বিপ্রব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে । ধিনি মাত্র একখানি বই পড়েছেন 
তিনি একটি জবাব পেয়ে হয়তো স্থনিশ্চিত হয়েছেন । কিন্তু ধার অন্তত একশ, 
বই পড়বার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছে তিনি একটু গোলমালে পডবেন। তবে 
কিঞ্চিৎ গবেষণ। করে প্রকৃত জধাবটিও আহরণ করে আনতে পারবেন । সন্দেহ 
নেই, তা শ্রমসাপেক্ষ এবং তা হওয়া চাই তুলনা ও যুক্তিনির্ভর । তথ্যগুলো 
বিশ্লিষ্ট করলেই কে*প্রথম শহীদ ত। অবিসম্বাদী ও তর্কাতীত হয়ে যাবে। 

আপাতত একের পর আর আত্মত্যাগের এই যে মিছিল তার পটভূমিক৷ 
রচনাকালটি পাশ কাটিয়ে আমি সোজা শহীদ-রাজ্যে বিচরণ 'মারস্ত করেছি, 
কারণ নান! বিভ্রান্তির মধ্যে আমি এই প্রশ্নটি সব চাইতে জরুরী মনে কবেছি। 
বিশ্বতি ও স্বীকৃতি-ব্ষম্া অত্যন্ত গীড়াদায়ক ও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে । এটি 
কারও ইচ্ছাকৃত, এমন কথা বলা সঙ্গত মনে করিনে।" অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। 
অসম্পূর্ণ জ্ঞানে পক্ষপাতী প্রচার-ব্যগ্রতা গৌণ কারণ হলেও দুর্ভাগ্যবশত তা 
অনেক ক্ষেত্রে গ্রবলতর হয়েছে, অনুসন্ধান বা প্রাপ্ত তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের 
স্থের্ষের যে স্বীধ তা ভেঙে গেছে । অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছার, পছন্দ- 
অপছন্দেব সঙ্কীণ ভাবাবেগ বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়েছে । বাংল! বিপ্লবী-সাহিত্যে 
বিভ্রম-বৈচিন্তরাই নির্ভরযোগা নৈব্যক্তিক বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে দেয়নি। 
বিপ্রবী বাঙলার বর্তমান চরম ছুঃখদৈন্য, পর-করুণানির্ভর জীবন-যাপন অনিবার্ধ 
ছিল না। এত ত্যাগ, এত নিষ্ঠা, কঠোর ব্রতপালন, অত ম্বেদ ও রক্তপাভ 
যথার্থ পটভূমিকায় বথার্থ ইতিহাসের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে । 

এ নিয়ে আফসোসের কোন সার্থকতা নেই যে, ঘে-বালার তথ৷ ভারতবর্ষের 
জন্ত এ অপরিমের ত্যাগ, প্রাণদান, রক্ততর্পণ সে-বাঙ্লাও নেই, সে-ভারতবর্ষও 
নেই। বাঙলাকে বারে বারে ভাঙা হয়েছে । ছোটখাট বাদ দিয়ে প্রথম অসৎ 
উদ্দেশ্তগ্রণোদিত বড় রকমের রাজনৈতিক ভাঙন হয় ১৯*৫এর ১৬ অক্টোবর । 


২ কে প্রথম শহীদ ? 


তবু তা নিতান্তই প্রশাসনিক | কিন্তু তাইতেই বাঙল৷ প্রাণোচ্ছুল হয়ে ওঠে। 
প্রশাসনও অস্থির হয়ে ওঠে কিন্তু অসছৃদেষ্ট ছাড়ে না। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ 
রদের নামে আর একটা! বঙ্গভঙ্গ করে, বিহার, উড়িস্যাকে আলাদা] করার নামে 
বঙ্গভাষী অনেক এলাকা মূল বাঙল। থেকে ছেঁটে দেওয়! হয়, এবং সমূহ সর্বনাশের 
দন্য-_অথব! বিদগ্ধ বাঙালির আধিপত্য খর করার জন্য ভারতবর্ষের রাজধানী 
কলকাতা থেকে দিল্লি নিয়ে যায়, লেদদিনকার নিবৌধ বাঙালি এর-_এই ষডযস্ত্রে 
তাৎপধ ধরতে পারে ন। বঙ্গভঙ্গ বদ হুল এই মিথ্যা মোহে উল্ললিত হয়ে ওঠে; 
ছুই লর্ড, হাডিগ-ক্রুব, ডেসপ্যাচগ্ুলে। বোধগমাও হল না। তারপর শেষবার 
বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯৪৭এর ১৫ আগষ্ট-_বাঙালিদেব ইচ্ছ।-অনিচ্ছার মিশ্রণে । প্রতি- 
রোধের মতে। কোন শক্তিই তখন তাদের ছিল না এবং উপলব্ধি কবতে বেশ 
দেবি হল যে, এবাবকার বঙ্গভঙ্গ নিছক প্রশাসনিকমাত্র নয়, রাষ্্রিক। বাওলার 
ছুই তৃতীয়াংশ পরবাষ্ট্রী হয়ে গেল। একেবাবে *১৯০৫এব রেখায় বেখায়। 
অধিকন্ধ হাডিঞ-ক্রুব মতানুসারী | ৃ 

ক্ষতি ছিল না। বোমও গেছে গ্রীসও গেছে, কিন্তু রোম-গ্রীসের ইতিহাস 
আছে , তা আমাদের আজও পাঠ্য, কারণ ওব। ছুই সভ্যতার চিব-জাগরূক স্তবতি। 
কাহিনীতৃক্ত রোম-গ্রীসের মতো! সেদিনকার বাওলাও বিলুপ্ত। কিন্তু তার 
চির-জাগরূক ইতিহাস থাকবে না কেন? ইংরেজ বাজত্বে তার শ্বাধীনতাকামী 
বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিভরযোগ্য অবলম্বন? সে দায় 
ইতিহাসবিদের অবশ্যই, কিন্তু বিপ্রব-প্রচেষ্টার কুশীলবদেরও | ইতিহাসবিদ থাক, 
বিপ্লবীরা তাদের এই পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন? বর্তমান 
গ্রন্থ তাবই অন্তঃশীল ময়না তদন্ত । 


(২) 
বাঙলার বিপ্লববাদীদের মধো অন্যতম অগ্রগণ্য ও ফরালী চন্দননগরে প্রবর্তক 
আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা, শ্রদ্ধাম্পদ মতিলাল রায় তার “আমার দেখা বিপ্লব ও 
বিপ্লবী” গ্রন্থে লিখেছেন; “বিপ্লবঘজ্ঞে বৃটিশদণ্ডে দণ্ডিত সর্বপ্রথম 
শহীদ ক্ষুদিরাম বু” (পৃঃ ২৩)+* 
লেখকের “বৃটিশদণ্ডে তি” বিশেষণটি লক্ষণীয় । “বিপ্রববজে” অন্ত 
এ এই বইয়েব সর্বত্র বাংলা মোটা অক্ষরগুলো ও ইংরেজী ইটালিক্স আমার 


প্রফুল্ল চক্রবর্তী ৩ 


কোনরকম অ1হুতি থেকে একাস্তভাবে পৃথক, “বৃটিশদণ্ডে দণ্ডিত” ধার] তাদের 
মধ্যে প্রথম | “বিপ্লবধজ্ঞে” অন্য কোন ভাবে কারও আত্মাহুতি হয়ে থাকলে বা 
কেউ দিয়ে থাকলে তিনি মতিলাল রায়ের শহীদ সংজ্ঞায় পড়বেন না, এমন 
কারও কথা তিনি উল্লেখও করেন নি। স্থৃতরাং, আর কারও গ্রথম ব৷ দ্বিতীয় বা 
তৃতীয় হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না; কেননা, সেখানে রাজদণ্ডের ছাপ নেই। 
কিন্তু এমনতর শহীদের শ্রেণীবিভাগ কারও উদ্দেশ্য হতে পারে না, তা 
গ্রাহাও নয়। 

"রাজদ্ডে দণ্ডিত” ক্ষুদিরাম বন্থর গ্রেপ্তার, পধায়ক্রমিক বিচাব ও ফাসীর 
তিন মাসেরও আগে, ধর! পড়ার মুহূর্তে আপন হাতের ব্রাউনিং পিশ্তলে গুলি 
কবে প্রচলন চাকীর মৃত্যুবরণ তবে কি? প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামেব জজ ভি এইচ 
কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফবপুর যাত্রাকালে বারীন্দ্কুমার ছুটি 
রিভলভাব দিয়ে তাদের এই প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ করেছিলেন (এবং প্রফুল্ল 
নিজেই সে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন ) যে, ধর] পড়ার উপক্রম হুলে ( পুলিসকে 
যাতে কিছু বলার অৰকাশ না থাকে), এ অস্ত্রে তার আত্মহনন করবেন। 
(এ ছটি রিভলভার ছাড়াও প্রফুল্পর নিজস্ব একটি ব্রাউনিং পিস্তল ছিল)। 
প্রফুল্ল অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রতি পালন করতে এ ব্রাউনিং পিগুলটিই প্রয়োগ 
করেছিলেন। ক্ষুদিরাম তা পারেন নি, রিভলভার ছুটি তার কাছেই ছিল। 

মজঃফরপুরে ১৯০৮ সালে ৩* এপ্রিলে রাক্ধি সাডে আটটা শাগাদ বোমা 
নিক্ষেপের পর ২ মে মোকাম! স্টেশনে সিংভৃধের সাব-ইন্গপেক্টর নন্দলাল ও 
কয়েকজন কনষ্টেবল পরিবেষ্টিত প্রফুল্ল চাকীর অনাধ্ প্রায় অসমসাহুসিক মৃত্যু- 
বরণে বিশেষ কোন হৈ-চৈ বা সরব প্রচার হয়নি, স্টেশনের কিছু লোকের 
দৃষ্টিগোচর হয়েছিল কিন্তু প্রধানত তা৷ কতিপয় পুলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
তার সনাক্তকরণও কঠিন ছিল, কেননা, তার একমাত্র সঙ্গী ওয়েইনি ষ্টেশনে 
পুলিসকরধূত ক্ষুিরামও তার প্রকৃত নাম-পরিচয় জানতেন না। তিনি জানতেন 
সঙ্গীর নাম ভি সি রয় ৰা দীনেশচন্দ্র রায়। এই কারণে, আত্মবিসর্জনকারী এই 
মানুষটির পরিচয় সন্ধানে পুলিস ধড় থেকে কেটে মাথাটি ম্পিবিটের পাত্রে 
ডুবিয়ে কলকাতার লালবাজারে পাঠিয়েছিল এবং পরে তা কলকাতার ফ্রী স্কুল 
স্ট্রাটের কোথাও প্রোথিত কর! হয়েছিল ! অর্থাৎ, 'সব কাজই ঘথাসভ্ভব নীরবে 
নিভৃতে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে সমাধা হয়েছিল । 

পক্ষান্তরে, ওয়েইনি স্টেশনে ক্ষদিরামের ছুটি রিভলভার, ৩০টি টাকা ৩০টি 


৪ কে প্রথম শহীদ ? 


কাতুর্জ ও অন্থান্ত সামগ্রীসহ ধর! পড়া, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার প্রাথমিক 
বিবৃতি, মজঃফরপুর আদালতে দায়রালোপর্দকারী আর এক ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছে দ্বিতীয় বিবৃতি, ম্যাজিস্ট্রেট পধায়ে সাক্ষ্সাবুদসহ বিচারকার্ধ, দায়রা 
বিচার, দায়রা জজের মৃত্যুদগাদেশ, দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল, ছুই 
পক্ষে মওয়াল, তারপর দণ্ড সমর্থক হাইকোর্টের রায় এবং তারও পর নিক্ষল 
আপীল অস্তে জেল-রীতাহুসারে “মালি পিটিসান', লেঃ গবর্ণরের কাছে, সম্রাটের 
কাছে আবেদন-_সব ব্যর্থতার শেষে ক্ষদিরামের নির্ভয় স্মিতহান্তে বধ্যমচে 
আরোহণ_স্তরে স্তরে উৎস্থক উৎকন্তিত জনসাধারণ্যে খণ্ডে খণ্ডে নৰ কিছু 
প্রচারিত হয়েছে, তারপর চলেছে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রবহমান লোকসঙ্গীত । বলা 
বাহুল্য, এর কোনটাই নীরবে নিভৃতে অগোচরে হয়নি । কিন্ত প্রফুল্পর 
নামোচ্চারিত হয়নি কোথাও, না, দীনেশেরও নয় । 

এই একান্ত প্রচার-প্রাচূর্যের প্রভাব এতই অপরিসীম যে, মতিলাল রায়ের 
মতো প্রথম সারির বিপ্লবী-লেখকেব কাছেও প্রফুল্ল চাকী শহীদ বলে গণ্য 
হলেন না_-রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন নি বলে। শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ের বিচারে 
চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাভে ধারা বাঁজবণ্ডে নয়, সম্মুখ-সমবে, আত্মবিসর্জন 
দিলেন অথবা বিনয়-বাঁদলের আত্মবিলোপ কিংবা জজ গালিক হস্তারক যে বিপ্রবী 
নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে পাণ্া কষলেন-_তাঁরা কেউই এই শহীদের সংজ্ঞায় পডেল 
না। বডা কোম্পানীর মৌজার পিস্তল পাচাগেব প্রতাক্ষ নায়ক শ্রাশ বা হাবু 
মি্তিবের স্বদেশ থেকে বনু দুরে নানাবিধ শ্বাপদসক্কুল গহন অরণ্যে আত্ম- 
বিলয়নেও শহীদের ছাপ পড়বে না। অথবা যতীন মুখাজি প্রমুখ ? 

শুধু তাই নয়, প্রফু্প চাকীর আত্মহনন যদি বাজদণ্ডেব তৌলে নগণ্য হয়, 
তবে তারও আগে রঙগুরেব প্রখ্যাত ঈশান চক্রবতীর পুত্র এবং মাঁনিকতলা 
বাগান-গোষ্টির প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দিঘিরিয়! পাহাড়ে বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ আরও 
গৌণ । তিনি ছিলেন রাজদণ্ডের একেবারে বাইরে চির-পলাতক ( বাগানবাডি 
ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষের কৌস্থুলি আর্ডলি নর্টন প্রুন্ন চক্রবর্তীকে পলাতক 
বলেই ঘোষণ। করেছিলেন )। 

অভিধান বলে, ধর্মযুদধে নিহত বা ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আক্ষোৎ 
সর্গকাবী ব্যক্তিই শহীদ ।' বস্তুত, এইটিই সঙ্গত যে, লোকহিতকর কোন স্থম্পষ্ট 
বিপ্রববাদী আদর্শে মরণবীচনের হিসেব না করে প্রস্তরতিকাল থেকে ঘটনাকাল 
পয্ত নিশ্চিত মৃত্যুকে নিঃসংকোচে নির্ভয়ে বরণ শহীদেরই মর্ধাদাভূষিত। 


্রফুল্প চক্রবর্তী € 


স্থৃতরাং, এই সঙ্গত বিচারে বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় গ্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম নন, 
প্রফু্ন চাকী নন- প্রফুল্প চক্রবর্তী ।. 

এই পটভূমিকায় বাঙলার বিপ্লবী সাহিত্য পর্যালোচনা! করলে এই সিদ্ধান্তের 
সেমর্থনও পাওয়া ঘায়। 


(৩) 

বর্তমানে পণ্ডিচেরী আশ্রমের সচিব ও তৎকালীন মানিকতল৷ মুরারীপুকুর 
বাগান-গোষ্টি-অস্তর্গত বিপ্লবী শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্তের *স্থতির পাতায় প্রফুনপ 
চক্রবর্তী সম্পর্কে আছে £ প্ররফুম্প চক্রবর্তী ছিল ভাবুক ।ধরণের-__চিনস্তাশীল, 
অন্তমুী, লেখক ও বক্তা” ( পৃঃ ৩২-৩৩)। শ্রী গুপ্ডের মাণিকতল৷ মুরারীপুকুর 
বাগানবাড়িতে আসবার “কিছু পূর্বে প্রফুল্ল চক্রবর্তী যোগ দিয়েছে এসে” 
(পৃঃ ২৮)। উল্লেখ কর] দরকার, নলিনীকাস্ত নিজে এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তাঁ ও 
প্রফুল্ল চাকী-_-সবাই উত্তরবঙ্গের মানুষ ১ যথাক্রমে নীলফামারী, রঙপুর ও 
বগুড়ার । 

শ্ীগুপ্ত প্রফুল্ল চক্রবর্তাঁর মৃত্যুবরণের প্রত্যক্ষদর্শী । তিনি এ বইখানিতে 
লিখেছেন : "স্থান দেওঘর , কাল--১৯০৯ সালের শেষ ১৯০৮ এর আরম্ভ; 
পান্র__বারীন্দ্র, উল্লাসকর, প্রফ্ুল্প চক্রবর্তাঁ, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনী গুপ্ু 
কর্ম__বোম। তৈরী | উল্লাসকর বললেন, 420151:5? ( পৃঃ ৪০ )। 

“বোমা তৈরি হল পুরোপুরি একটা । উল্লাসকর প্রধান কারিগর আমরা 
সহকারী । বেল লাইনের ওপারে ক্ষ্্র পাহাড়শ্রেণী-দিঘিরিয়া। বিকেলের 
দিকে চললাম পাঁচজনই । বোমাটি বই্বার ভার আমার ওপর ।-" একটা জায়গ! 
পছন্দ করা হল। প্রকাওড পাথর দেখা গেল, খাঁড়া উচু, বুক প্রমাণ হবে, আর 
একট দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে চলে গিয়েছে ।-..প্ল্যান হ'ল প্রফুল্ল ছ'ড়বে 
'খাঁড়। দ্রিকটার আবভালে পিছনে দাড়িয়ে ঢালুটার ওপর তাক করে, ছুঁড়েই বসে 
পড়বে ধাতে ফাটার পরে কোন টুকরো গায়ে ন! লাগে । উল্লাস থাকবে প্রফুল্পর 
পাশে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে ।-''আমি রইলাম একটু দুরে গাছের উপরে যাতে 
সব দৃশ্ঠটা আমার নজরে থাকে | বারীনদা ও বিভূতি এদিক ওদিক স্থান গ্রহণ 


উ্ধতিগুলোব বানান মুলে যেমন আছে তা রেখেছি 


৬ কে প্রথম শহীদ ? 


করলেন ।--.হুঠাৎ দেখি একটা আগুনের ফুলকি জলে উঠল, খানিকটা ধেশায়া 
ছড়িয়ে পল আর সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট আওয়াজ !.*আমি তো৷ পুলকিত 
উল্লসিত, সহর্ষে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে উপস্থিত হলাম ঘটনাস্থলে ।-..কিন্তু এ 
কি? এ কি বীভৎস দৃশ্য? প্রফুল্পর দেহ এলিয়ে পড়েছে উল্লাসের বুকের উপরে, 
উল্লাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে । আস্তে আস্তে শুইয়ে রাখা হল- দেখা! 
গেল, কপাঁলেব একট! পাশ চৌচির, তার ভেতর দিয়ে খানিকট৷ ঘিলু বের হয়ে 
পড়েছে । আমবা বসে পভলাম চার পাশে-__সব চুপচাপ । বারীনদ| বললেন 
_-সব শেষ, কোন আশ| নেই ।-" বারীনদ1 বললেন, কিছু করবার দরকাব নেই, 
ওভাবেই রেখে চলে যাওয়া যাক। এটা যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের 
এক দৈনিক দেহ দান করল-_ আমাদের এই প্রথম ০৪৪৪৪10। 
পউল্লাসও তে। আহত" বারীনদ। বললেন, এখন এ'কে বাচানে। দবকাব, 
স্বতবাং, তাভাতাডি ফিরতে হয় । আজই ফিরতে হবে কলকাতায়: । 

"০৮ ৪ নু) 85 1716810, 1306 8, 10176181] 10006 ' আমি একবাব 
উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলাম, আমর। এসেছিলাম পাচজন, ফিরে যাচ্ছি চারজন । 
বারীনদ! আমাকে ধমকে বললেন, "০ 52100676911, 916999 | বাবীনদ। 
ও উল্লাস সেই রাত্রিতেই কলকাত। রওন। হয়ে গেলেন। 

“পরেব দিন বাতে বা! পবেব দিন ভোরে উপেনদ। এসে পৌছোলেন বাবীনদাব 
সঙ্গে ।-- উপেনদ। জায়গাটা! দেখতে চাইলেন-""দুব থেকেই দেখলাম পডে আছে 
দেহটি ঠিক তেমনি ভাবে যেমনটি বেখে গিয়েছিলাম, কাপভ-চোপড গায়ে 
তেমনি, একটু এদিক ওদিক হয়নি, গন্ধও কিছু নেই এই তৃতীয় দিনে । যেমন 
গিয়েছিলাম আবার ফিরে এলাম তেমনি, দেহটিকে তেমনি রেখে" - | 

“( দেওঘব থেকে) শেষ বিদায়েব আগে একবার শেষ দেখাব ইচ্ছা হল 
আমাদেব দিঘিবিয়ার পাহাড-_ঘটনার চতুর্থ দিনে।- কিন্ত কী আশ্চয! 
কোথায় সে দেহ? চিহ্নমান্র কোথাও কিছু নেই। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে 
তঙ্লাস করা হল-_একটি ট্রকর! কাপড় প্যস্ত পাওয়া গেল না।"-জিনিসটা 
প্রহেলিক! বয়ে গেল ।” 

"শ্রাঅরবিন্দ বলেছিলেন,..প্রফুল্প সত্যি সত মাব! গিয়াছে ।” (পৃঃ ৪৩-৪৬) 

আলিপুর আদালতে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষডযন্ত্র মামলায় ফরিয়াদী 
কৌহ্নলি মিঃ আর্ডলি নর্টন প্রফুল্প চক্রবর্তীকে পলাতক আসামী বলে ঘোষণ। 
করেছিলৈন ( পুলিশ ঘটনার কিছুই জানত না, কোন হুদিসও তাঁর পায়নি ) ॥ 


গ্রফুল্ন চক্রবর্তা ৭ 


আসলে, বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রথম লৈনিক হিসেবে মৃত্যুবরণ 
করেছেন, 15:96 ০8508105, প্রথম শহীদ | 

১২মে তারিখের রঙপুর সংবাদ বলে অমৃতবাজার পত্রিকার ১৩মে সংখ্যায় 
এই মর্মে এক সংবাদ বেরোয় £ “আজ ভোরবেলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস 
স্থপাবিণ্টেণ্ডেট, পুলিস ইন্সপেক্টর (সেন ) এবং ছুই জন দারোগা “দেশী দোকানে' 
ও জেল! ম্যাজিস্ট্রেটের পেক্কাব ঈশান চক্রবর্তীর বাড়িতে হান। দেয় এবং খানা- 
তল্লাসী কবে। “দেশী দোকানে'র মালিক ঈশানচন্দ্র চক্রবতাঁ ও সতীশচন্দ্র 
চক্রবতী। ইঈশানবাবুর বাডিতে একটি বন্দুক, চারটি কাতুজি-খোল ও বারুদ 
পাওয়া গেছে । এগুলোব লাইসেন্স আছে । পুলিস সপারিপ্টেণ্েটে মন্তবা করেন, 
ধরুঙপুবে বোমা নেই, আমবা নিশ্চিন্তে নিদ্রা ষেতে পারি।” 

প্রফুল্ল চক্রবতাঁ সম্পর্কে কোনই জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি । তার কারণ, পুলিস 
তখনও জানে না, এ বাড়িবই &কটি ছেলে, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিপ্রব প্রচেষ্টায় বোমা 
বিস্ফোবণে মার। গেছে । 

কিন্তু নরেন গোসাইর রাজসাক্ষী হবার পর এ বাডিতে দ্বিতীয়বার তল্লাসী 
হয় ও ঈশান চক্রবতী বন্দী হন | নবেন গোৌসাইব হত্যার কলে চক্রবতাঁ মশাইকে 
কিছু কর। যায় নি” ছেডে দিতে হয় । 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় তার “নিবামিতের আত্মকথা”য় লিখেছেন £ 
“আমাদের একটি ছেদল বোম। ফাটিয়ে মারা পড়ে । আমাদের যতগুলি ছেলে 
ছিল তাহার মধ্যে সেইটিই বোধ হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান । তাহার গ্রক্কতির 
মধ্যে এমন একট! কিছু ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই ভাল না৷ বাসিয়। 
থাকিতে পারে নাই ।” ( পৃঃ ২৪) 

“বিপ্লবী যুগেব কথা"য় প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় দিঘিরিয়। পাহাড়ে উল্লাসের 
বোম। পরীক্ষায় ও বিস্ফোরণ ছুর্ঘটনায় প্রফুল্ল চক্রব্তীর প্রাণনাশের প্রত্যক্ষ পাচ 
সাক্ষীর যে নাম-তালিক। দিয়েছেন তাতে বিভূতিভূষণ সরকার ও নলিনীকাস্ত 
গুপগ্তর নাম নেই, আছে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথের নাম। অর্থাৎ, 
চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর অন্ততম নলিনীকান্ত গুপ্তব বিবুতির সঙ্গে মিল নেই। 
নলিনীকান্ত গুপ্ পুঙ্থানুপুঙ্থ বিবরণ ও নিজের ভূমিকার বিশদ বর্ণন! দিয়েছেন। 
তিনি এখনও জীবিত (১৯৬০/মার্চ)। তার বিবৃতির* ভ্রান্তি ধারা দেখাতে 
পারতেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাদের কেউ নন। অবিনাশচন্দ্র স্বয়ং অথবা 
আর কেউ অবিনাশচন্দ্রের উপস্থিতির কথ বলেন নি। উপেন্দ্রনাথ ঘটনাবলীর 


৮ কে প্রথম শহীদ? 


কোন্‌ পরবর্তা পর্যায়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন শ্রীগুপ্ড তারও বর্ণনা দিয়েছেন। 
হতরাং, শ্রগুপ্তর বর্ণনাই বা তথ্যই গ্রাহথ। তবে প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় মশাই 
একথা বলেছেন যে, “প্রফুল্ল চক্রবর্তী বিপ্লবের এই পর্যায়ের প্রথম 
শহীদ ।” 

শরীক্ষীরোদক্মার দত্ত তার “বিপ্লবী বাৰীন্দ্রকুমার” (১৩৬১) রঙপুরের ঈশান 
চক্রবর্তার পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তার বিশ্ফোরণে মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং তাকে 
“প্রথম শহীদ” বলে অভিহিত কবেছেন (পৃঃ ৯২)। কিন্ত ষে প্রসঙ্গ টেনে 
তিনি একথা বলেছেন তা! যথার্থ নয়। তিনি বলেছেন, ১৯০৬ সালের ১৩ আগষ্ট 
হেমচন্দ্র কান্থনগো টপত্রিক সম্পতি বিক্রি করে ফবাসী দেশে যান । বোমা প্রস্তুত 
শেখেন । মেদিনীপুরের কর্মী । মানিকতল৷ বাগান যুগ্ান্তরী কেন্দ্র; এখানে 
বোম! হত ন|। প্রথম প্রচেষ্টা দেওঘবের রোহিণীতে । ব্যর্থ কিন্তু ইত্যাদি। 
পড়ে মনে হবে মেদিনীপুবের কমী হেমচন্ত্র ফরাসী দেশে শিখে আসবার পর 
প্রথম বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়। তা নয়। দিঘিরিয়! পাহাডের বোমার কারিগর 
উল্লাম আর চারজন সহকারী-শ্রীনলিনীকান্ত গুধুর এই বিবৃতিই গ্রহণষোগ্য | 
করাসী দেশে হেমচন্দ্রের শিখে আসার সঙ্গে এই ঘটন। ব1 দুর্ঘটনার সম্পর্ক নেই। 
হেমচন্দ্র দাস ( কানুনগো ) মশাইও তীর "বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা”পর কোথাও এ 
দাবি করেন নি। হেমচন্দ্র উত্কৃষ্টতর বোম! তৈরি শিখে এসেছিলেন, তিনি বরং 
তার বইয়ে এই অভিযোগ করে এসেছেন যে, তিনি আসবাব পর বাবীন্দ্র উল্লাসকে 
চটপট হেমচন্দ্রের ফর্মুলা আয়ত্ত কবে নেবাব জন্য হেমচন্দ্রে সঙ্গে জুটিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। তার আগে উল্লাসকর নিজের (বা তার বাবার ) লেবরেটবিতেই 
পরীক্ষা-নিবীক্ষ। চালিয়ে এসেছিলেন এবং তাবই কফল--দিঘিরিয়ার বোমা-_ 
শ্রীগুপ্রের কাহিনীতে মংবাদ পাওয়। যায় । ক্ষীরোদবাবু তার বইয়ের আর এক 
জায়গায় বলেছেন (পৃঃ ১১২), দেওঘরে যে বোমার কারখান৷ ছিল, প্রস্ল্ল 
চক্রবর্তীর মৃত্যুব পব তা তুলে দেওয়া হয় । হেমচন্দ্র দাসের এতে কোন ভূমিকা 
ছিল ন1। 

“শহীদ প্রফুল্ল চাকী”র গ্রস্থকার কালীপদ বাগচী মশাই লিখেছেন : প্রফুল্প 
(চাকী কলিকাতায় ) আসিয়া প্রফুল্প চক্রবর্তীর আশ্রনন লইয়াছিল।-.১৯০৭ 
সনের প্রথম ভাগেই তাহাব অন্ত আশ্রয়ে যাওয়ার কাবণ ঘটল। হঠাৎ প্রযুল্ 
চক্রবর্তী মেস হইতে নিরুদ্দেশ । প্রস্ক্প চক্রবর্তার এই অন্তর্ধান_- চিরদিনের 
জন্তই অন্তর্ধান।” 


প্রফুল্ল চক্রবর্তী ৯ 


কিন্তু কালীপদ্বাবু এরপর যে গল্পের অবতারণ। করেছেন তার সঙ্গে শ্রগুধ 
মশাইয়ের বিবরণের গ্রতিপদে বিরোধ । তিনি লিখেছেন £ “ফ্রান্স হইতে বোমা 
তৈরীর প্রক্রিয়া শিখিয়া আসিয়! হেমচন্দ্র দাস [ কাহ্ছনগে। ] ষে প্রথম বোমা 
তৈয়াবী করেন [ অর্থাৎ উল্লাস নয় ] তাহার কার্যকারিতা পরীক্ষার ভার পড়িল 
প্রফুল্ল চক্রবতীর উপর। বারীন্দ্রনাথ [ নাথ নয় কুমার ), উল্লাসকর এবং প্রফুল্ল 
চক্রবতা [ অর্থাৎ তিনজন; গুপ্তমশাই কথিত পীচঞ্জন নয়, বিভূতিভূষণ সরকার 
ও বোম। বহনকারী শ্রীনলিনী গুপ্ু বাদ ] দেওঘর রওনা হুইলেন পবীক্ষার 
উদ্দেশ্তে । . এ কার্ষে সকলেই অনভিজ্ঞ । ফিউজ-লাগানে। বোমা বিস্ফোরণের 
সময় নির্য়েরও কোন নিদর্শন ব| উপায় নাই । চক্রবর্তী নেতৃদ্বয়কে বলিলেন-__ 
আপনার। দূবে যান_-কোন বিপত্তি হয় আমি একাই মাথায় লইব। [ এ সবই 
কালীপদবাবুর নিজস্ব সংযোজন, বারীন্দ্রকুমার ব1 উল্লাসের কাহিনীতে এসব 
নেই। শ্রীগুপ্তের বইন্মে তো নেইই, তথাপি কালীপদবাবু প্রত্যক্ষদর্শীর মতোই 
বলছেন ] আকাশ কাপাইয়। সশব্দে বোমা বিদীর্ণ হইল। প্রফুল্পর দেহ ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন অংশ তাহার চিন্ন মাত্র রহিয়াছে । এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রফুল্ল 
চক্রবতীই প্রথম বলি ।” 

মোঁটা অক্ষরের কথাগুলে! বাদ দিলে কালীপদবাবুর বর্ণনাব সঙ্গে শ্রানলিনী 
গুপ্তের বর্ণনার মৌল পার্থক্য ঘটেছে । কালীপদবাবু যে ঘটনাস্থলে ছিলেন ন৷ 
তা বলা বাহুলা । এ বিষয়ে কোন পুলিস রিপোর্ট বা অন্ত কোন নথিপত্র নেই। 
কারও কাছ থেকে গুনে লেখাই সম্ভব । কার কাছ থেকে উল্লেখ করলে বোঝা 
যেত--ঘেমন করেছেন শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তার “অবিল্মরণীয়”-নামা গ্রন্থে । 
নলিনীবাবুর। ( চার/পাচজন ) অন্তত “ছিন্নবিছিন্প দেহের কিছু দেখতে পান নি। 
দেহটাই দেখেছিলেন, তিন দিন পর তাও ছিল নাঁ। কালীপদবাবুর বইয়ে আরও 
অনেক অসঙ্গতি আছে। ছু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা বাবে তার বর্ণনা কতট। 
নির্তরযোগা £ (১) তিনি মজঃফরপুবে বোমা বিক্ফোরণের তারিখ দিয়েছেন 
৩১ এপ্রিল। এপ্রিল ৩০ দিনে, ঘটনার তারিখ ৩০ এপ্রিল ; এপ্রিল ৩১ দিনে 
হয়ও না। (২) কালীপন বলেছেন, “চক্রের নিয়মান্থসারে কেহ পরিচিতের 
সহিত বাপ করিতে পারিবে ন1।” মুরারীপুকুর বাগানে একসঙ্গে চোদজন ধরা 
পড়েন এবং তারা একনঙ্গেই থাকতেন, পরম্পরের নাম-পরিচয়ও জানতেন? 
গোপীনাথ দত লেনে কানাইলাল দত্ত, নিরাপদ রায় একমঙ্গে থাকতেন ও ধরা 
গড়েন; হারিসন রোড মামলায় একই সঙ্গে কম্েকজন থাকতেন ও ধরা পড়েন 


১৩ কে প্রথম শহীদ ? 


ইত্যাদি। সুতরাং কালীপদবাবুর ও কথাটি ভিত্তিহীন । (৩) তিনি লিখেছেন, 
ম্জঃফরপুরের জন্ত প্রচ্ছু্প চাকীকে নির্বাচিত করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ, ক্থুদিবাম 
বন্থকে করেছিলেন মত্ন্দ্রনাথ বহ্থ। কথাটি যে ঠিক নয়, বাৰীন্দ্রকুমারের 
বিবৃতিতে প্রকাশ পাবে। ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ ঘে বাগানবাড়ির ৫কউ 
ছিলেন না, একথ| বারীন্দ্রকুমাবেব বিবৃতিতে আছে, আরও আছে, ক্ষুদিরবামকে 
প্রফুল্লর সঙ্গা হিসেবে দেবার ব৷ নেবার স্থপারিশ করেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), 
তিনিও মেদিনীপুবেব । দাস মশাইর “বাংলাৰ প্রচেষ্টায় এ খবর আছে। 
(৪) কালীপদবাবুব এমনিতর আবও অনেক কথাব মধ্যে একথাও আছে যে, 
তাব। ( অথাৎ প্রফুল ও ক্ষুদিরাম ) যেদিন ধর্মশালায় যান সেদিন ২৮ এপ্রিল । 
এট| যে সম্পূর্ণ ভূল ত। ক্ষুদিবামেধ বিবূৃতিতেই ধবা পড়বে, ধর্মশালার কিশোবী- 
মোহন বন্দোপাধাষ প্রমুখের বানবন্দী ও জেবায়ও এব যথার্থ হিসেব পাওয়। 
যাবে। 

শ্রীকালীচবণ ঘোষ তার “জাগবণ ও বিস্ফোরণ”-এব দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২৯৩- 
৯৪) প্রকল্প চক্রবতীব আত্মবলিপান কাহিনী সম্পর্কে প্রধানত শ্রানলিনীকাস্ত 
গুপ্তেব “স্বতির পাতা” এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নির্বামিতের 
আত্মকথা”ব উপবই নির্ভর কবেছেন ও বলেছেন £ “মানিকতল। বাগানে কেন্জু 
খোলবাব আগে থেকেই তোডজোড চলছিল নানারকম, তাব মধ্যে প্রচণ্ড 
শক্তিসম্পন্ন বোমা প্রস্তত ছিল অন্যতম লক্ষ্য | এর জন্য দেওঘরের কাছে অন্য 
একটি ঘাটি খোলা হয়েছিল। সেখানে বোমা তৈবী কবতে লেগে গেলেন 
উত্লাসকর দত্ত, "অবশেষে বোম নির্মাতা বললেন যে, তার গবেষণ। পূর্ণত্ব 
লাভ কবেছে, এখন বাবহারিক ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা প্রয়োজন ।” এর পর 
"স্মৃতিব পাতা” থেকে ঘটনার পরিণতি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, “অশুভ সেদিনটা 
ছিল ১৯০৮ জানুয়ারী ২৯।” শ্রানলিনীকাস্ত লিখেছেন “১৯*৭ সালের শেষ, 
১৯০৮ সালের আরম্ভ ।” 

শ্ীকালীচবণ ঘোষ লিখেছেন, “বোমার বিস্ফোবণ এই প্রথম এবং তাই দিয়ে 
হল বিপ্লবীর জীবনাস্ত । অমূল্য তার দান।” উপেন্দ্রনাথের কথাটুকু উদ্ধৃত করে 
শ্রঘোষ আবও বলেছেন, “তার খোজে পুলিশ বু জেলা তোলপাড় করেছে » 
তাঁকে ধরবার জন্ম পুরস্কার খোষণ। করেছে, কিন্তু প্রফুল্ল তখন সকল ধরা- 
ছোওয়ার বাইরে । পুলিশ সন্ধষ্ট হতে পাবে নি। এপদাংঘাতিক লোকটি 
বাইরে থাকলে, কিছু অঘটন ঘটাতে পারে ।---.'.পুলিশের গোপন অন্থসন্ধানের 


প্রফুল্ল চক্রবর্তা ১১ 


ফল অতি উচ্চ দণ্ডরে জানানো হয়। তার পূর্ব পর্যস্ত, প্রুল্প সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
ংসার ত্যাগ করে গেছেন। এট মাঁনিকতল। ষড়যন্ত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ ।” 

শ্রীকালীচরণ ঘোষ ঘে লিখেছেন “পুলিশের গোপন অন্থসন্ধানের ফল”-_ 
সে কি ফল তা ঘোষ মশাই বলেন নি। এই অঞ্চলের স্পেশ্যাল ডিপার্টমেন্টের 
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এফ পি ভ্যালি বালায় বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের প্রারস্তকাল সম্পর্কে যে অতি গোপন রিপোর্ট দেন তার কোথাও 
এর উল্লেখ নেই। (১৯৬০ সালের আগষ্টে এই রিপোর্টটি শ্রশঙ্কর ঘোষ 
সম্পাদিত ও তার নোট সহ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিপোর্টে প্রফুল্ল চক্রবতী 
দৃবস্বান দেওঘরের কোন খবরই নেই )। 

“বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী”-তে আছে : “প্রফুল্ল চক্রবর্তী একটা কাজে যাইতে 
পায় নাই বলিয়া, আমার উপর অভিমান করিয়াছিল, তাহার অভিমানও রণচণ্তী 
বাখিলেন, মায়ের বরে সন্তান মরিয়া বাচিল। সেকাজে মরিবার কথাই নহে, 
তবু আমাদের সব চেয়ে মনম্ী, ধীর, মহৎ চরিত্রের ছেলে প্্রফ্ুল্পই সে কাজে 
আচস্িতে নির্জন পাহাড়ের শৃঙ্গে বোম! ফাটিয়া মরিল ।-..এই প্রফুল্লর কথাই 
উপেন তার “নির্বাসিতেব আত্মকথা য় বলিয়াছে। | পূর্বোক্ত উদ্ধত দ্রষ্টব্য ] 

উল্লামকর দত্ত নিজে কিছু ন! বলে বারীন্দ্র-উপেন্জের কাহিনীর প্রতি পাঠকের 
দৃ্টি আকর্ষণ করেছেন । | বিপ্লবী নাহিতা ব। ইতিহাসের দিক থেকে উল্লাসকরের 
“কারাজীবনী” বিশেষ সহায়ক নয় ; অথচ এই দুর্দাস্ত বিপ্লবীব জীবন ছাজ্রাবস্থা 
থেকেই অগ্নিগর্ভ। ১৯০৫এ প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র উল্লাম 
লজিকের প্রফেসর রাসেলকে লক্ষ্য করে ছু'ড়েছিলেন জুতো বাঙালীদের নিন্দার 
অপরাধে । জুতো। লেগেছিল রাসেলের বুকে | উল্লাসের ছাত্রজীবন সাঙ্গ । 
তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পিতার আড়ালে লেবরেটরিতে বোমা 
তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। মানিকতল। বাগানের সঙ্গে 
যোগাযোগ । দেওঘর-_দিঘিরিয়।__দুর্ঘটন।। হেমচন্দ্র ফ্রান্স থেকে বোম। 
তৈবি শিখে ফিরে এলে তার পহুকারী হলেন । এখান থেকে তৈরি বোম। তিনি 
এনেছিলেন হ্যারিসন রোডের এক কববেজী দোকানে । সেই স্ত্রে এক অস্ত্র 
আইনের মামলায় তিনি অন্যতম বন্দী ছিলেন, কিন্তু ধরা পড়েন মূরারীপুকুর 
বাগানে, ষড়ঘস্ত্র মামলায় প্রথম হয় মৃত্যুদণ্ড, হাইকোর্টের+আপীলে পরে ধাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর । সম্ভবত হতাশায় আন্দামানে তিনি অপ্ররুতিস্থ হয়ে পড়েন । মুক্তির 
পরও “কারাজীবনী” সেই মানমিক অবস্থায় লেখা; ফলে, তার কাছে হা 


১২ কে প্রথম শহীদ ? 


প্রত্যাশিত ছিল ত৷ থেকে বাঙলার বিপ্লবেতিহাস বঞ্চিত হয়েছে। বোমার 
প্রথম কাবিগর উল্লাম আর তার ম্বাভাবিক প্রাণমতাটি ফিরে পান নি, ফলে 
বিপুল ক্ষতি হয়েছে আমাদের | ] 

প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পঞ্চনায়কের অন্যতম বিভূতিভূষণ সরকাবেব 
মৌখিক বিবৃতি উল্লেখ কবেছেন শ্রাগ্জানারায়ণ চন্দ্র তার “অবিল্মরণীয়” প্রথম 
খণ্ডে ৩৯ পৃষ্ঠায় । তিনি লিখেছেন : “কয়েকদিনের মধো শ্রীউল্লাসকর দত্তের 
ফবমূলায় তৈরী বোম! পবীক্ষাব জন্যে দেওঘরে কয়েকজন গেলেন । পুরাণদহ 
অঞ্চলে শ্রামণি বোসের বাডীতে একটি গোপন সংস্থা ছিল। দিঘিরিয়া পাহাডেব 
এক জায়গায় একটা বড পাথরেব কাছে সেট ফাটানোব বন্দোবস্ত হল যাতে 
পবাক্ষার সময় এদের কোন ক্ষতি না হয়। স্থির হল সকলেই বসে থাকবেন__ 
যিনি ছু'ভবেন তিনি ছুঁডেই বসে পভবেন। [ উদ্ধাত নাম কয়টি শ্রানলিনীকাস্ত 
গুপ্চর অনুরূপ || বোমা ছু'ডলেন শ্রাউল্লাসকব দর্ত-_অন্য সকলে বসে ছিলেন শুধু 
ঈাডিয়ে ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী । বোমাটা! ছোভাব সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের 

স্পর্শে এসে মাটিতে পডবাব 'াগে সেটা ভীষণ শবে বিদীর্ণ হয়ে গেল। 

সজীর। দেখলেন যে, এগ্রফুল চক্রবতীব মাথাব খুলিটা উডে গিয়ে প্রাণহীন 
নিশ্চল দেহ পডে আছে আব শ্রীউল্লাসকবেব শিবাগুলি ফেটে গুটিযে গেছে । 
তাকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পাঠানে। হল ।” 

এই বিবরণে সঙ্গে শ্রাগুষ্টের বিবরণেব অনেক্ পার্থক্য তো! বটেই সব চাইতে 
মারাত্মক ভূল তারিখে । “১৯০৮এব ১ল! মে ।” কি কবে হয়? ৩০ এপ্রিল 
তো। মজংফেবপুরেবই ঘটনা । ১ মে ক্ষুিবামেব গ্রেপ্তাব। ২ মে প্রফুল্ল চাকীর 
আত্মহনন । এব বু আগে দিঘিবিয়াৰ ঘটনা । শ্রাকালীচবণ ঘোষ তাবিখ 
দিয়েছেন ১৯০৮এর জানুয়ারি ২৯: শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ঠেব তাবিখ এত নির্দিষ্ট 
.নয়--১৯০৭ সালেব শেষ (মানে, ভিসেম্বর ), ১৯*৮ সালের আর্ত, ' মানে, 
জানুয়ারি ), অর্থাৎ শ্রী ঘোষ ও শ্রীগুপ্ত ঘদিব। কাছাকাছি (এবং নান! ঘটনা- 
বিচারে শ্রীগুপ্চে তারিখটিই গ্রহণঘোগ্য ), শ্রীচন্দ্রের উল্লিখিত তাবিখ সমূলে 
ভবল। অথচ ্রীগঙ্গানাবায়ণ চন্্র ঘটনার অন্যতম প্রতাক্ষ নায়ক বিভ্ৃতিভূষণ 
সরকারকেই সাক্ষ্য মেনেছেন। কিন্ত ্ষদিরামেব গ্রেপ্তারেব দিন উল্লাসের বোম! 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষার বিক্ফোবণে প্রফুল্প চক্রবতাঁর বলি হতেই পারে না। পাঠক 
স্বদি কেবল শ্রীচন্ত্র মশাইর বইখানি পডেন তো এই তলই তে। বেদবাক্য হবে? 
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অন্ততম প্রবীণ বিপ্লবী ও লেখক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ তার “4১0:01500 25৫ 
[0821712গএর ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন £ 
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শ্রীন্হ তার আর একখানি ইংরেজী বই “196 83911. 01 [২6৬01000125 
এ লিখেছেন : ৮156 2156 28961100606 ৪5 10802 80106081021 
( 101011) 0311)917 ) 17101) 23:0109060 18006 76177800615 1 006 
11910 ০0101810119 01781058521 283 1)15 0005 485 010৬ 00 
[012025+ (0. 300) 

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তেব বর্ণনাব সঙ্গে শ্রাগুহেব বর্ণনার বহুলাংশে মিল নেই। 
শ্ষ্তপ্ত লিখেছেন, বোমা তৈবি হল পুবোপুরি একট|। শ্রীগুহ লিখেছেন ৮০795 
( অর্থাৎ বোমাগুলি )। শ্রীগ্তহ লিখেছেন, 41! ( অর্থাৎ সকলে ), কারা তার। 
বলেন নি । দেওঘর পাহাড অঞ্চলে এক %০)8£৫ ( ব! গিরিসঙ্কটে ) বোমা নিক্ষি্ 
হয়েছিল, তারই টুকবে। লেগে প্রফুল্ল ণিহত হয়েছেন, শ্রাগুহ বলেছেন। অথব৷ 
প্রফুল নিহত হুবার সংবাদ ছাড়া আব লবই তার অন্গমানের তন্ত। তাব 
প্রমাণ_তিনি বলেছেন, মঞ্জফরপুরে এমনই ছুটি বোম। (একটি নয়) ক্ষুদিরাম 
বন্ধ ও প্রফুল্প চাকী বিদীর্ণ করেছেন। প্রথমতঃ, বারীন্দ্রের উক্তিতে পাওয়। যায়, 
উল্লাসেব সহযোগে হেমচন্দ্র দাসের একটি হাতলওলা৷ বোমা। ক্ষুদিরাম শ্বয়ং 
একটি বোমার কথা বলেছেন । মামলার সাক্ষীদের মধ্যে অবশ্য মিঃ উইলসনসহ 
তিনজন সাক্ষী ছুটি বিস্ফোরণের শব্ের কথা বলেছেন ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়র। 
জজ একটি বোমার কথাই গ্রাহ্থ করেছেন । [[ প্রফুল্প চাকী সম্পর্কে আলোচলা- 
কালে শ্রাঅরুণচন্দ্র গুহের আরও একখানি ইংরেজী বই 1:56 929115 ০ 


১৪ কে প্রথম শহীদ ? 


[86$০10000--1900--]1920” সহ এবিষয়ে আরও বিশদ বলা হবে। 
আপাততঃ প্রফুল্ন চক্রবর্তী প্রসঙ্গ ] 


9০016102 00221010065 [31906 (9. 20 ) বলেছে ( আসলে এ বাবীন্ত্র- 
কুমার ঘোষের স্বীকাবোক্তিবই পুনরানুত্তি ) : 41001060086] 9015086] 
০8,006 6০ 06 80107766650. 00 001 ০1:০12 25 [071195197 109169. 1776 
9810] 01020, 25 102 ড81)020 00 0০0176 217)0106 03 2100 102 05610]. 
10211901621) 006 01610912001 01 ০0010951525. 172 1090 2. 97081] 
1900181601% 1) 1013 1১0056 10100010195 08072 5 10190190601) 
110 6%00621100677060 (10616...৬৬ 101) 1015 10610 ০ 06911 01219210106 
20010951565 17) 9002]1 00270000165 11) 0176 £91:001) 10056 232, 
11019111010 7২020. 11) 06 10291501706, 21)00106], [16150 01 0005, 
[7017001720190178 1095, 21061, 1 0101101, 92111060810 06 1015 01010216, 
৮21) [0 10815 00 1681) 170001)81)105 210, 1 [00551016, 29105165, 
ভ/1)01) 176 ০2100610801. 116 1010720. [011950581 108062 1] 10610911175 
62001051৮05 0190 10017)199. 

এই উদ্ধতি থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট । প্রাথমিক পবীক্ষা-নিবীক্ষ। ৪ 
বিস্ফোব্ণ উল্লাসের প্রস্তত বোমা নিয়েই এবং সে পৰীক্ষা হেমচন্দ্র দাসেব 
যোগদানের আগে । স্বতরাং, উল্লাসের পবীক্ষা-নিবীক্ষাব বোম। বা বোমাগ্ুলি 
নিয়ে প্রফুল্-্ষুদিরাঁম মজঃফরপুর যান নি। ফ্রান্স-ফেরত বোমা-বিশেষজ্ঞ হেমাচন্তর 
দাসেব সাহচধে যে বোমা, সেই উন্নততর বোমা নিয়েই ভাবা গেছলেন। 
স্থৃতরা", শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ নয়, অর্থাৎ, এই 
বোমাগুলিরই ছুটি ক্ষুদ্িবাম বস্থ ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফবপুরে বিদীর্ণ করেন__ 
একথা ঠিক ণয়। প্রফুল্ল চক্রবর্তী যেবোমার বিস্ফোবণে নিহত হয়েছেন তা 
একান্তভাবে উল্লাসেব (শ্রীনলিনী গুথ্ধের কথাই ঠিক ), উল্লাস-হেমের সমবায় 
ফল নয়। মিডিসান কমিটি দিধিরিয়া। বিল্ফোরণের কোন খবরই পান নি 
( কেননা, বাবীন্জকুমারের স্বীকারোক্তিতে তার উল্লেখ নেই )। উল্লাম প্রথম 
একা, হেমদাস আসবার 'পব দু'জনেব যোগাযোগ- মধাবর্তাকালে দিঘিরিয়াব 
বিয়োগাস্ত ঘটনা । হতে পারে এবং তাই স্বাভাবিক, পুলিস দিঘিরিয়াব 
ব্যাপারটা জানে ন৷ বলে বারীন্দ্রকুমারও চেপে গেছেন ( দিও বারীন্ত্রকুমার আগ 
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ৰাডিয়ে পুলিষের অজানা কোন কথ। যে বলেন নি তাও নয়)। মোট কথা, 
দিঘিরিয়৷ ও মজঃফরপুরের বোম। ও বিস্ফোরণ গুণগত বিচারেও পৃথক । 
শ্রক্ষীরোদকুমার দত্তেব আবও একখানি বই আছে, নাম-_“ভাবতে 
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অন্থশীলন সমিতি” । তাতে কিন্ত তিনি লিখেছেন, “প্রথম 
বোমা তৈরীব চেষ্টা হয় উল্লাসকরের উদ্যোগে । এই বোমাব পরীক্ষা হয় 
দেওঘবেব বোহিনী পাহাডে |” দিঘ্িবিয়া বোহিনী হলে অত ক্ষতি নেই, কিন্ত 
তিনি যখন লিখেছেন, “এখানে বোম! তৈরী করতে গিয়ে [ ছুঁডতে গিয়ে নয় ] 
প্রফুল্প চক্রবততী প্রাণ দিলেন” তখন তথানিষ্ঠ ইতিহাসেব যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 
তবে তিনি এই বইয়েও লিখেছেন, “প্রফুল্ল চক্রবর্তীহি বিপ্রাবী বাংলার 
প্রথম শহীদ ।” 
মণি বাগচী তার “বিপ্লবা রাসবিহাবী বন্থ”্ব ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "১৯০৮ 
সালেব ১১ আগস্ট মজ্ব:ফবপুরেব জেলে ক্ষুদিরামের ফাসি হলো । তখন তার 
বয়স হয়েছিল উনিশ বছব। বিপ্লবী বাংলার তিনিই প্রথম শহীদ ।” 
ভূপেন্দ্রকিশোর বক্ষিত বায় তাব “ভারতে সশস্ত্র বিপ্রবনামা এক বিবাট 
গ্রন্থে প্রথম শহীদ সম্পর্কে এক অভিনব তত্বেব অবতাবণ! কবেছেন। তিনি 
এ গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, সম্মুখ যুদ্ধে বাঙলার “প্রথম শহীদ' প্রফ্ুল্পকুমার | 
মতিলাল রায়ের মতো ভূপেন্্রকিশোরও একটি বিশেষণে ভূষিত করেছেন ; 
'সম্মুখ-যুদ্ধে' ৷ ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : “সন্মুখ-সংগ্রামে বাওলায় প্রথম আত্মা- 
বিলয়ন করে “শহিদ' হলেন প্রফুল্ল চাকি । ফানলিব মঞ্চে প্রথম আরোহণ করে 
“শহিদ হলেন ক্ষুদিরাম । ছুইভাবে এব! দুজনেই বাংলাব “প্রথম শহীদ ।” 
অথচ ভূপেন্দ্রকিশোরই একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন : “এদেরও পুরযায়ী দুজন 
শহীদ বিপ্রবী-বঙ্গে জম্ম নিয়েছিলেন । একজন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের হাত 
থেকে সশস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা! [? ] করেছিলেন চন্দননগরের ধারে কাছে, চলস্ত 
ট্রেনের নীচে আত্মদান [! ] করে ।” [তৃতীয় বন্ধনীর জিজ্ঞাসা ও বিন্ময়বোধক 
চিহ্ন ছুটি আমার |] “অপর তরুণ উল্লাদকর দত্তের ফরমুলা অঙ্সারে তৈবি 
“বোমা” পরীক্ষ! করার উদ্দেশ্টে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন “দিঘিরিয়া” 
পাহাড়ে । নেই তরুণ কিশোরের নাম প্রফুল্ল চক্রবতী | বোম! পরীক্ষা করাব 
উদ্দেস্তে প্রফ্ুল্প গেছেন বৈদ্কনাথে [111 সেটা ১১০৮ ফেব্রুয়ারি মাস। 
দিঘিরিয়া৷ পাহাড়ে সেই বোম! নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করার মুহূর্তে ভীষণ কাণ্ড 
টে হল, পাহাড়, বন্ধ দক কৌ খাস পথেই 


চা বাঃ ও ৫ সপ বি 
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ভীষণ বোম । প্রফুল্প নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলি হলেন বিস্রোহী 
কিশোর । কেউ জানল না, কেউ শুনল না, কি করে একটি বালক-তাপস তার 
আরব্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে আপন হৃৎপিণ্ড শত খণ্ড করে দান 
করে জননীব খণ শোধ করলেন !” 

এখানে একটা কথ। পরিষ্কার হওয়া দরকার | প্রথমত, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় 
ঘটনা ও সময়ের ক্রমানুসারে গাণিতিক বিচার, ভাবাবেগের নয় । প্রথম মানে 
শ্রেষ্ঠতম নয়। দ্বিতীয় মানে প্রথম থেকে নিকুষ্টতব নয়। সব শহীদ সমান 
শ্রদ্ধেয় । কিন্তু ইতিহাস লিখতে সময়, ক্রম ইত্যাদি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ , সেখানে 
১ ব৷ প্রথম একই, তাবপর ২ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি | কেউ হেয় নয়। ভাবা শে 
আমিও তো ত্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ধাব! প্রাণ দিয়েছেন, তাদেব সবা কে 
একই সঙ্গে উচ্চারণ করতে চাই সমতুল শ্রদ্ধায় কিন্ত তাতে তো৷ ইতিহাস লেখ! 
হয় না। ইতিহাস দিন তারিখ মিলিয়ে ক্রমান্থিত ঘটনা-পরম্পব] । আজ আমাদর 
ইতিহাস চাই-_-ভাবাবেগ নয় । তা। ঢের হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত, একই ঘটনায় একই মামলায় বহু প্রাণ বিসর্জন হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত 
আমাদের দেশেই আছে £ কানাই-সতোন থেকে লেবৎয়ে গবর্নর এগ্ডার্সগন হতা! 
প্রচেষ্ট। পযন্ত প্রচুর দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাবা ইতিহাসের যথাযথ স্থানে বিন্তস্ত '4বং 
বক্তপাবাব শ্নিরিষ্ট পযায়ক্রম । ভূপেন্দ্রকিশোববাবু সেই বিন্যাদের রীতিকে 
মানলে একই সঙ্গে চারজনকে প্রথম করবা উৎকঞ। প্রকাশ করতেন না। 

ভতীযত, ভূপেনবাবুব বণন। মতে। প্রফুল্ত-ক্ষুিবামের “পৃবযায়ী” আরও চন 
শহীদ থাকলে প্রফুল্ল ক্ষুদিবাম এককভাবে হোঁক বা যুগ্মভাবে হোক প্রথম শহীদ 
হন না। “পৃবযায়ীবাই” বহুবচনে প্রথম হুন__ছু'জন দু'ভাবে হলেও । পূরযায়ী- 
যুগলও প্রথম, পববতীযুগলও ্্রথম__ধে যে-ভাবেই মৃতাবরণ কবে থাকুন, 
ইতিহাসে তা গ্রাহ্থ ব। মান্য নয়। 

চতুর্থত, সশস্ত্র অবস্থায় রেলে কাটা পে খিনি আত্মবলি দিলেন, তার নাম 
নেই, ধাম নেই, অন্য কোন পরিচয় বা শ্বতিচারণায় তার সংবাদ পাওয়। যায় না। 
এটি নতুন সংবাদ ব৷ তথ্য । স্থতবাং, এটি ইতিহাসে গ্রান্থ হতে হলে আরও 
কিছু নিভরযোগ্য সমর্থক তথ্য চাই। 

পঞ্চমত, প্রফুল্ল চক্রবর্তী সম্বন্ধে যা বল৷ হয়েছে তার তাবিখ আছে কিন্তু 
ঘটনার বিবরণ সর্বতোভাবে ভূল ও বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে বিভ্রান্তিকর । 

যষ্ঠত, প্রফুল্প-ক্ষদিরাম মানিকতল। বাগানবাড়ি থেকে ধান নি, উল্লাকরের 
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ফরমূলায় প্রস্তত বোম! নিয়েও ধান নি। তখন ফ্রান্স থেকে হেমচন্দ্র দাস বোম। 
তৈরি শিখে এসেছেন । মঞ্জঃফরপুরে গুরা থে বোমা নিয়ে ধান তা! হেমচন্ত্র- 
উল্লাসের যুগ্ম সহযোগিতায় তরি । একান্তভাবে উল্লাসের ফরমূলায়ও নয়, ওটি 
বাগানবাডিতেও তৈরি হয়নি ৷ 

শেষ কথা, প্রফুল্ল চক্রধর্তীব ম্ৃৃত্টু “সবাব অলক্ষ্যে হয়নি,” বারীন্দ্রকুমার, 
উল্লাসকর, নলিনী গুপ্ত ও বিভৃতিভূষণের দৃষ্টিগোচরেই তা হয়েছে, ঘটনার 
পবিণতির পপ্রত্যক্ষদর্শা উপেন্দ্রনাথও-_ঘ্দিও ঘটন। মুহূর্তে তিনি ছিলেন ন1।” 

আর যা কেউ জানল ন।, শুনল নাঃ তা! ভূপেন বাবু জানলেন কি করে? 

ভূপেন্্রকিশোরের আর একটি প্রাসঙ্গিক তুল, প্রফুল্ল চাকী বঙপুরের নন, 
বগুডডার। প্রফুল্ল চক্রবতী অবশ্ত রঙপুরের | 

বিচিত্র ফেনিল ভাষায় সব চাইতে উদ্ভট তথ্য দিয়েছেন স্থশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার “অগ্রিযুগেব অগ্রিকথ্যপ্য । তিনি “নাছোড়বান্দা” হয়ে বলেছেন | গ্রন্থের 
প্রারভিক সমস্যা ভ্রষ্টব্য ], “অয়িকথ! ঠিক ইতিহাস নয়, বরং গল্প ।৮ গল্পই বটে। 
“এই সময়ে দল কোন কারণে কতকগুলো৷ বোম! তৈরী কৰে প্রফুল্ল চক্রবতি বলে 
একজন বিশ্বাসী কমীকে দিয়ে একস্থানে পাঠাবাব ব্যবস্থা কবল। প্রফুল্ল চক্রবন্তি 
তাজ। বোমা নিয়ে পথে বেবিয়ে পডলেন । কিন্তু চক্রবন্তির আর দলের ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ হঠাৎ পথের মাঝে বোমাগুলো৷ ফেটে গেল । আর বোম। ফাটার সঙ্গে 
সঙ্গে চক্রবতির পেশীবহুল দেহটাও চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। আহত আর জর্জরিত 
দেহপিঞ্জব থেকে প্রাণবাযুট্রকুও টুক করে বেরিয়ে গেল । 

“দলের কাজ করবার আগেই দলের জন্য প্রফুল্ল চক্রবতি প্রাণ দিলেন । এই 
চক্রবত্তিব দলেব উপর নিষ্ঠাও যেমন ছিল অট্রট, তেমনি তার কাজ করবার 
সাহমও ছিল অদম্য । তাজ! বোম! যে কোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকত। কবে বোমার 
মালিকেরই জীবন ধ্বংস করতে পারে জেনেও তিনি দলের আদেশ পালন করবাধ 
জন্য নিবিকারচিত্তে বোমা গুলোকে নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন । 

“দেশের জন্ত অত্যাচারী শাসককে হত্য। করে চক্রবত্তি মনের সাধ পূর্ণ করে 
যেতে পারলেন না, কিন্তু দেশের জন্য দলের আদেশ নিজের জীবন দিয়ে পালন 
করে নিজের নশ্বর জীবনের গৌরব বাড়িয়ে গেলেন । 

“অগ্রিযুগের ইতিহাসে দেশের কাজে আর দলের রলাজে বাংলার বাঙালীদের 
মধ্যে প্রফুল্ল চক্রবতি সর্বপ্রথম রক্ততর্পণ করে বাংলার প্রথম শহীদের 
রক্ততিলক ধারণ করে চলে গেলেন। 

এ 


১৮ কে প্রথম শহীদ ? 


প্দলের প্রধান কেন্দ্র মুরারীপুকুব বাগানে ধখন এই ছুঃসংবাদ পৌছল, তখন 
সকলেই যেন শোকে আর ছুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন” (পৃঃ ১৩৬১৩৭ ) 

দিঘিরিয়া পাহাডে সমস্ত ঘটনাকে উডিযে দিয়ে স্থশীল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
“কোন কারণে” “কতকগুলো তাজ! বোমা” দিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তাকে তো বাব 
করলেন । রাতে না! দিনে, নির্জন অবণাপথে না লোকালয়েব রাজপথে তা৷ 
বললেন না। “বোমাগুলো৷ ফেটে গেল।” অন্ত কোন পথচারী, পথিপার্ে 
গৃহবাসী অথব। আব কেউ সঙ্গী ছিল কিন! খবব নেই । কে শুনেছে কে দেখেছে 
তাও লেখা নেই । খবব পৌছল মুরারীপুকুব বাগানে, কি করে বল! নেই, কিন্ত 
পুলিসের কানে বিস্ফোরণের শব্দ গেল ন।, “টুক করে প্রাণ বেবোবার* পব যে 
দেহ বা চূর্ণবিচুণ অংশ তা! নিয়েও পুলিশ মাথা ঘামালো না। এক অসম্ভব 
কাণ্ড! তবে এই গল্পের একমাত্র গ্রাহ্য বস্ত প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে প্রথম 
শহীদ বলে স্বীরূতি। 

নগেন্দ্রকুমার গুহ বায় কিছু ভিন্ন প্রকৃতির লেখক | বারীনবাবৃ-দলতৃক্ত এবং 
অরবিন্দসহ গ্রে স্ট্রটের একই বাডিতে ধৃত প্রখ্যাত বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচাষ 
নগেন্্বাবুর “শহীদ যুগল” বইথানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তার 
ৃত্যুসংক্রান্ত একটি উদ্ধতাংশ ভুল বলে জানিয়েছেন । অন্যথা নগেনবাবুর «শহীদ 
যুগল” বহু ছুষ্পাপ্য, বিরল ও মূল্যবান চিত্র, আলেখ্য, উদ্ধৃতি ও ফ্যাকসিমিলিতে 
বেশ সমৃদ্ধ । নগেনবাবু নির্ভবযোগ্য মনে করে যে বইখানি থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন তা অবিনাশবাবুরই ছোট ভাই উপেক্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা । নাম__ 
“খ্বাধীনত। সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” । উদ্ধাতিটি এই £ 

পউল্লাসিকরের বোম! পরীক্ষা করিবার জন্য বাবীনবাবু , উপেনবাবু, অবিনাশ 
বাবু এবং উল্লাসকর এবং তাহার সহকর্মী প্রফুল্ল চক্রবর্তাকে লইয়া! দেওঘরে 
রোহিনী পাহাড়ে গমন করিলেন। সেখানে প্রফুল্ল চক্রবর্তী বোমাটি নিক্ষেপ 
করিবার ভাব গ্রহণ করিলেন এৰং তাহাব নিকটে বহিলেন উল্লাসকর ৷ বারীন 
বাবু, উপেনবাবু ও অবিনাশবাবু, কিয়ঙ্দ,রে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
বোমাটি দিব সাহাধ্যে পাহাডেব নীচের দিকে অনেক দৃরে নিক্ষেপ করা 
হইল, কিন্তু ফাটিয়া সেখানকাব পাহাড চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া প্রবলবেগে উর্াদিকে 
উৎক্ষিপ্ত হইল এবং প্রফুল্ল ক্রবত্তঁকে ক্ষতবিক্ষত কবিয়া তাহার উপর আসিয়া 
পড়িল। ইহাতে উল্লাসকরও গুরুতর আহত হইল। তখন নন্ধ্যা হইয়্াছে। 
কাজেই ইহার প্রফুল্ল চক্রবর্তীর শবদেহ সেখানে রাখিয়া! উল্লাসকরের শুশবা 
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করিবার জন্ত তাহাকে ফ্াধে করিয়। বাসায় ফিরিয়া আসেন ।--.* (শহীদ 
যুগল, পৃঃ ১৭৩)। 

অবিনাশবাবু তাঁর ভূমিকায় এই উদ্ধৃতির মধ্যে তুল উল্লেখ করে বলেন, 
“দেওঘরের জঙ্গলে বোমা পরীক্ষার জন্ত উল্লাসকর, বারীন, বিভূতি ও প্রসুল্প 
চক্রবর্তী ঘায়।” অর্থাৎ উপেনবাবু ও অবিনাশবাবু যান নি। অথবা চারজন। 
বলা বাহুল্য, অবিনাশবাবুর এই বিবরণে শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ধর নাম বাদ! তাকে 
নিয়ে পাচজন। অবিনাশবাবু ভূমিকায় আবও বলেছেন, “শ্রীঅরবিন্দ, শৈলেন 
বন্ধ ও আমি গ্রে স্ত্বীটের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তাব হই, বাগান থেকে নয়।-*একূপ 
আরও ছুই চারিটি তুল ভ্রান্তিব কথা এই পুস্তকে উদ্বাত' হয়েছে। ক্ষুদিরাম ও 
প্রফুল্ল চাকীর জীবনকথায় এবূপ ক্রটি-বিচ্যুতি না হওয়াই উচিত ।-*.কোন কিছু 
উদ্ধৃত করবার পূর্বে আরও সতর্ক হওয়া দরকার । তিনি বারীনবাবুব কিছু 
লেখাও উদ্ধত কবেছেন, তাতেও ভূল আছে। ' অনেক কথ৷ যা তিনি এখন 
বলছেন তা৷ তার “শোনা কথা।” অবিনাশবাবু এজন্য কাউকে দোষ দেন নি। 
তিনি বলেছেন, কারও ভুল উদ্ধৃতি বা বিববণেব তুল ইচ্ছাকৃত নয়। “বনু 
দিনের কথা স্মরণে নাই।” সম্ভবত এমনি বিশ্বৃতি কারণেই অবিনাশবাবুও 
বাগানের শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্তব ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কথা বলতে পাবেন [ন। 
ঘটনা বিবরণে সহোদর ভাইয়ের ও শ্রী গ্রপ্তব বিবরণে যে পার্থক্য তারও উল্লেখ 
করেন নি। কেননা, তিনি ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত ছিলেন না । 

সতীশচন্দ্র পাকডাশী তার “অগ্নিযুগেব কথা” লিখেছেন : “জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম” (পৃঃ ১৫)। প্রফুল্ চক্রবততী, প্রফুল্প চাকী 
বরবাদ! 

হ্মেস্ত চাকীর “অগ্নিষুগের প্রথম শহীদ প্রফু্ন চাকী”-তে প্রফুল্ল চক্রবতীর 
মৃত্যুর খবর আছে, কিভাবে সে মৃত্যু ঘটেছে সে মংবাদ নেই। অবশ্য বইয়ের 
নামকবণেই শহীদ হিসাবে প্রফুল্ত চক্রবত্তার অস্বীকৃতি আছে। 

সম্ভবত অজ্ঞতাবশত, হয়তো অনাবশ্তকবোধে, কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক 
বা! দলগত নীরবতার ষড়যন্ত্র হতে পারে, নিষ্নোক্ত বইগুলোতে প্রস্ুল্ল চক্রবর্তীর 
কিছুমাত্র উল্লেখ নেই ঃ 

“আমার দেখা বিপ্লব”  মতিলান্ত বায়), “বিপ্লবী জীবনের স্তবতি' (ডা: 
'ধাছগোপাল মুধান্জি ), “বিপ্লবের পদচিহন' (ভৃপেন্্রকুমার দত্ত ), বিপ্লবের পথে' 
(পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত )১ “বিপ্লবী জীবন' (প্রভানচন্দ্র লাহিভী ), 'বিপ্লবের পথে? 


২০ কে প্রথম শহীদ ” 


(স্থবোধকুমার লাহিড়ী ), “বিপ্রবীর জীবন স্বপ্ন" (মনোরঞ্জন গুপ্ত ), বিপ্লবী 
অতীন্দ্রনাথ বন্থ (বীরেন বস্থ ), “বিপ্রবী শহীদ কানাইলাল' ( মতিলাল রায়), 
বিপ্লবী বাউলা বা স্বাধীনতার ইতিছাস' (রাজেন্দ্রলাল আচার্য ), "স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পটভূমিকায়' (ককিরচন্দ্র রায়), “কর্মবীর রাসবিহারী” (বিজন 
বিহারী বন্থু ), “শহীদ ক্ষুদিরাম” ( ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র ), +2:0194200 00 
চ1009616 2100 00. 6155 17000)61”, ( শ্রঅরবিন্দ ), “বিপ্লবের সন্ধানে' 
( নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ), "জেলে ত্রিশ বছর" (ব্রেলোক্য চক্রবতী ), 'রক্কের 
অক্ষরে' ( কমল। দাশগুপ্ত ), “ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' (গিরিজ! 
শঙ্কব বায় চৌধুরী ), “বিপ্লবীর জীবন দর্শন' ( প্রভুল গাঙ্গুলী ), “অগ্নিষুগের ব্রন্ধা? 
( বৈচ্ভনাথ ভট্টাচার্য ), “ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহান' (স্বপ্রকাশ 
রায়), “কারাকাহিনী” (অববিন্দ ঘোষ ), “অগ্রিযুগের নায়ক" (অমরেন্দ্রকুমার 
ঘোষ ), “বাংলায় বিপ্রববাদ” ( নলিনীকিশোর গুহ ), “অগ্নিগভ চট্টগ্রাম" (অনন্ত 
পিং ), “মলঙ্গাব হাবু ও বড। কোম্পানীর অস্ত্র লুঠ” ( সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ), 
“অগ্রিযুগের অন্ত্রগুরু' (বিনয় জীবন ঘোষ ), 'বাংলাব বিপ্রব প্রচেষ্টা” ( হেমচন্দ্র 
কাছনগে। ), “বন্দী জীবন, এক ও দুই” ( শচীন সান্যাল ), 'ৰারীন্দ্রের আত্মকথা 
( বারীন্দ্রকুমাব ঘোষ ), “অগ্নিযুগের কথা” ( সতীশ পাকড়াশী ), “আন্দামানে দশ 
বছর" ( মদন ভৌমিক ), বিপ্লবী পুলিন দাস” (ভবতোষ রায়), "স্বাধীনতার 
সন্ধানে' ( যোগেশ চট্টোপাধ্যায় ), “ঢ1০০00100 50:95512 2170 /৯01551)1121 
9212)11 (০800. 05 7300017906৬ 7809008,01081122 ), “বঙ্গভঙ্গ ( সমুক্দ 
গুপ্ত), “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' ( ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত )। 
গোষ্ঠা-মানসিকতায় কোন শহীদ-নামের অনুল্লেখ নি:সন্দেহে অমার্জনীয় 
অপরাধ, অজ্ঞতাও নিরপরাধ নয় । অজ্ঞতা নিয়ে ইতিহাস লেখার চেষ্টা বা 
কোন কথা বা ব্যক্তির ওপর জোর দেওয়াও অন্যায় । ক্ষিরামকে প্রথম শহীদ 
ব! প্রফুল্ল চাকীকে প্রথম শহীদ বলে ঘোষণার মধ্যে নেই অন্তায় যে ঘটে 
উল্লিখিত বইগুলোই তার প্রমাণ । মতিলাল রায় মহাশয়ের রায় এই বিষয়ে 
হুম্পষ্ট : ক্ষুিরামই প্রথম শহীদ, প্রস্ুলন চক্রবর্তাঁ দূরস্থান, প্রফুল্ল চাকীও নন। 
কেননা, শেষোক্ত দুজনের রাজদণ্ডে জীবনাবসান ঘটেনি । যদি বিস্ফোরণে 
আহতাবস্থায় প্রসন্ন চক্রবর্তী ধরা পড়তেন ও তার মৃত্যুদণ্ড হত কিংবা প্রন 
চাকী আত্মহনন না করে ধরা দিতেন, তারপর ব্রিটিশ বিচারালয়ে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে 
ফাসী ষেতেন তে। তিনি মতিলাল রায়ের শহীদ সংজ্ঞায় পড়তেন ও কেবল, 


“মতিলালের বই ২১ 


তখনই হয়ত প্রথম হতে পারতেন । তা হন নি, যেহেতু তিনি নিজের মৃত্যুদণ্ড 
নিজে দিয়েছেন। জানিনে এর মধ্যে যৌক্তিকতা কি। সম্ভবত এই মানদণ্ডে 
বিচারেই তিনি আরও একখানি বই লিখেছেন, তার নাম “বিপ্লবী শহীদ কানাই- 
লাল' ৷ কালীপদ বাগচীর “শহীদ প্রফুল্ল চাকী”, হেমন্ত চাকীর 'অগ্নিষুগের প্রথম 
শহীদ প্রফুল্ল চাকী', ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রেব “শহীদ ক্ষদিবাম'__এই শ্রেণীর বই। 
বলেছি, নগেন্্কুমাব গুহ বায়ের 'শহীদ যুগল' বইখানিব প্রকৃতি কিছু পৃথক। 


(8) 

মতিলাল বায় মহাশয়েব বইয়েব ভূমিক! লিখেছেন প্রখাত ডঃ কালিদাস 
নাগ (১৩৬৪ )। তাতে তিনি লিখেছেন £ “প্রধানত স্বাতিব উপর নির্ভব করেই 
তিনি বোগশধা। থেকে বলে গেছেন- কাবণ, “অগ্নিযুগেব অগ্রিপরীক্ষায় কাগজেব 
দলিল বক্ষ! পায় না” মতিলাল নিজেই ৮৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “ভুলভ্রাস্তি খুব 

ভাবিক-_ স্বতিমান্্ সম্বল করিয়া ।” 

তাব মত শ্রদ্ধাম্পদ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে এ সবলোক্তি মানায় কিন্তু 
তার মত মানুষের স্বৃতিবিভ্রম সরল বিশ্বাপী পাঠকেব পক্ষে মারাত্মক, সে তো 
তাই আপ্ত বাক্য বলে মেনে নেবে, যাচাই কবে নেবাৰ প্রশ্মই তাঁব মনে আপবে 
না। অথচ কি ধবণের স্ত্বতিবিভ্রান্তি ঘটেছে তাব কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা 
যাঁবে তাব বইথানি কতটা নির্ভবযোগ্য হয়েছে । তিনি লিখেছেন, ১৯২২ সালে 
বঙ্গভঙ্গ রদ হল। আসলে সালট৷ ১৯১১ । আবছুল রহ্থলকে লিখেছেন রসিদ, 
মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনকে আবু হোসেন । লিখেছেন, “১৯০৫ খুষ্টাব্বের ৩০শে 
অক্টোবব বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা! কায়েম হয় ।” প্রকৃত তারিখটি অতি স্থবিদ্িত 
১৬ অক্টোবর । বাংলা তাবিখটা অবশ্য ৩০ আশ্বিন ( ১৩১২ )। বাবীন্দ্রকুমাবের 
স্বীকাবোক্তিতে (বা নবেন গৌসাইব শ্বীকাবোর্তিতে ) চন্দননগবের মেয়ব 
তাদ্দিভেলের বাডিতে বোম! নিক্ষেপ কাণ্ডে কানাইলাল বা মতিলালের থাকাঁব 
কথা নেই, অথচ মতিলাল (১৭ পৃষ্ঠায়) এমন আভাষই দিয়েছেন এবং ২১ পৃষ্ঠায় 
এমন কথা বলতে চেয়েছেন যে, প্রফ্কল্প চাকী ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুব রওন। হবাব 
আগে কানাইলালেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কানাইলাল অবশ্যই গোগীনাথ 
দ্ভ লেনে নিরাপদ রায়ের সঙ্গে থাকতেন, এ বাড়ির সঙ্গে হেমচন্দ্র দাস ও 
'উল্লামকরের যোগাযোগ ছিল। প্রফুল্ল চাকী থাকতেন মুরারীপুকুর বাগানে । 


২২ কে প্রথম শহীদ ? 


ক্ষুদিরাম বাগানবাড়ির কেউ ছিলেন না । উল্লামকবৰ গোগীনাথ দত্ত লেন থেকে 
বোম! বোঝাই বাঝ্স হারিসন বোভেব বাডি নিয়ে যান এ খবরও পাওয়া যায় । 
কিন্তু কানাইয়ের সঙ্গে প্রফুল্ল-ক্ষুদিবামের সাক্ষাৎবার্তা হেমদাসের গ্রন্থে, বাবীন্দ্রের 
স্বীকারোক্তি ব৷ গ্রস্থে অথবা! কানাইয়েব গুণমুগ্ধ উপেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি বা 
গ্রন্থে নেই। অসম্ভব নষ, কিন্তু কোথাও এব সমর্থনও নেই । 

মতিলাল ২২ পষ্ঠায় লিখেছেন £ “তাহাবই (অর্থাৎ, কিংসফোর্ডেরই) গাভীতে 
চডিয়! মিসেস কেনেডি কন্তাসহ ভ্রমণে বাহিব হইয়াছিলেন।” এই উক্তি 
সবতোভাবে ভূল । কিংসফোর্ডেব গাভিঃ এমন কি ঘোভাও, হুবহু মিঃ কেনেডিব 
গাড়ি ঘোডার মতে। ছিল। মিসেস ও মিস কেনেডি নিজেদেব গাডিতে ক্লাব 
থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, ভ্রমণে বেবোন নি। 

মতিলাল লিখেছেন £ “ছুইজন বিপ্লবী ধব। পভিলেন। প্রফুল্ল চাকী আব 
ক্ষধিবাম 1” পে মনে হতে পাবে দুইজন একই সঙ্গে একই জায়গায় পবা 
পডলেন | 'প্রথমত প্রফুল্ল ধব। পডেনও নি বব! দেন৪ নি।" তিশি ধর। পডাব 
উপক্রমেই আত্মহনন কবেন মোকামে স্টেশনে । ক্ষুদিবাম ধব! পডেন আব এক 
জায়গায়, পৃথকভাবে, ওয়েইনি স্টেশনে । 

মতিলাল প্রফুলব আত্মহননেব ঘটনা যেভাবে বিবৃত করেছেন, এক নিঃশ্বাসে 
পড়ে মনে হবে প্রফুল্লর মৃতাববণ ক্ষুিবামেব উপস্থিতিতে হযেছে । তিনি 
লিখেছেন £ “দুইজন বিপ্লবী ধরা পডিলেন। প্রফুল্ল চাকি আব ক্ষুদিবাম ! 
প্রফুল্ল চাকি ভীম অগ্নিনালিক। বাহির কিয়; নির্দেশমত মুখগহববে তালুতে লক্ষ্য 
করিলেন। ভীষণ গর্জনে তালু বিদীর্ণ কবিযা গুলী ছুটিল। তিনি ধবাশায়ী 
হইলেন ।” ক্ষুদিবাম কি করলেন? তা৷ বললেন ন| ৷ 

আব, প্রফুলব মুত্যু ব। আত্মহনন ঠিক এভাবে হয়নি । শ্রীনলিনীকান্ত গুষ্ঠেব 
বইয়ে আছে বটে যে, “প্রফুল্ল রিভলভাব হাতে নিয়ে বলত, থিবা পড়লে আমি 
কিন্ত বেঁচে থাকতে চাইব ন|, পুলিসেব অত্যাচারও সহা কবব না, কিন্বা 
স্বীকাবোক্তিব প্রলোভন কাছে আসতে দেব না, দেখ, এই রকমে দেব নিজেকে 
শেষ কবে, বলে, হ।-কনেঃ মুখেব ভিতবে পিস্তলের নলটা ঢুকিয়ে দিত আর 
ঘোড়া বা ট্রিগারটায় আঙুলের চাপ। আবও বলত, «এই রকমটাই 5476." ৮ । 
কিন্ত ঘটনাটি ঠিক এই রকমে হয়নি । মোকামে স্টেশনে নন্দলাল ব্যানার্জীর 
চক্রান্তে কনস্টেবল-বাহুবন্ধনে বেষ্টিত দৃঢপণ প্রফুল্নকুমাব চাকী আত্মহননে 
যেভাবে কঠিন স্বহস্তধৃত ব্রাউনিং পিস্তলটি ব্যবহার করেছিলেন তার বণনা 


মতিলালের বই ২৩ 


একেবারেই পৃথক ও অনন্থসাধারণ। প্রফুল্পকে জীবন্ত গ্েপ্তার-প্রচেষ্টাব মূল 
নায়ক, সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানাজি এবং এক্ষেত্রে নন্দলালের 
সঙ্গী আব এক সাব-ইন্সপেক্টুর শর্মীর সাক্ষা নিশ্চয়ই বেশি নির্ভরযোগ্য ; কেননা, 
তাবাই অভি-ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদরশশী, মতিলাল নন বা অন্য কোন প্রত্াক্ষদশও 
তাকে বলে নি। নন্দলাল বহু কথাব মো ঠিক 'ত্মহনন সংক্রান্ত কাহিনীতে 
বলেছে, “আমি মনঃস্থির কবে ফেলেছি যে, তাকে গ্রেপ্তার কবব। স্টেশন 
মাষ্টাবেব কাছে ছুটি লোক চাইলাম । তাব। তক্ষানি এল । বেরিয়ে আসতেই 
এস-আই শর্মাব সঙ্গে দেখা । মজঃফবপুবেব পুলিস সাহেবেব কাছ থেকে একটা 
তারও পেলাম। তাবটি পডবাব পর এ তরুণটিকে বললাম, “আমি তোমায় 
সন্দেহ কবি” বলে যেই ধরতে গেছি অমনি সে দৌভ দিল। আমি হৈ হৈ কবে 
উঠলাম । 1বলেব পুলিস কনস্টেবলব। বিপবীতি ধিক থেকে দৌডে এল । ছুটে। 
গুলি আওয়াজ শুনলাম, দেখি, একজন বাঙালি গুলি ছঁডছে এবং এক 
কনস্টেবল তাকেন্ধবে ফেলেছে । এস-আই শর্মীব সঙ্গে যে কনস্টেবল ছিল সেও 
তাকে ধরেছে । এবপব আবাব ছুটি গুলির শব্দ এবং সন্দেহভাজন লোকটি মার। 
গেল।” ( অমৃতবাজাব পাত্রকা, ২২মে ১৯০৮) স্থচতুর নন্দলালেব ঘটনাটি অতি- 
সবলীকৎণেণ ছুশ্চেষ্টা এস-আই শর্মা ভেঙে দিয়েছে । শর্মার সাক্ষ্য এই £ শাদ। 
পোষাক দখজন কনস্টেবল নিযে মোকাধে স্টেশনেব দিকে এগোতে এগোতে 
প্রন্চোক স্টেশনে ছু'জন কবে কনস্টেবল নামিয়ে দিতে লাগলাম । স্মন্তিপুরের 
রেল পুলিসকে' নজব রাখবাব নির্দেশ দিতেও আমাকে আদেশ দেওয়| 
হযেছিল ' মোকামে পৌছে ২ মে আমি মোকামেঘ।টেব সাঁডে দশটার গাঁড়িব 
জন্য অপেক্ষ! করতে লাগলাম! দেখলাম নন্দলাল ব্যানাজি একটি তরুণ 
বাঙালিব সঙ্গে ট্রেন থেকে নামছেন । আমি শাদ1 পোষাকে ছিলাম। আমি 
জি আব পিতে নন্দলাল ব্যানাজিকে লেখ। এ৭ টি “তাব" পেলাম । যার উদ্দেশে 
এ "তাৰ" সে মাসবার আগেই ওটি আমাকে দেওয়া হল। বাঙালি তরুণটি 
নন্দলালেব পাশেই দাড়িয়ে ছিল। তার সর্বান্দে নতুন পরিচ্ছদ। হতিমধো 
নন্দলাল তাঁবটি পডে ফেলেছে এবং তরুণটিকে বলল, “আমি তোমায় সন্দেহ 
কবি এবং আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম ।' শুনেই তরুণটি মেন প্র্যাটফর্ষের 
পশ্চিমপানে ছুট দিল । আমিও কনস্টেবল শিবশস্করকে নিয়ে ওর পেছন ছুটলাম। 
নন্দলালকে লক্ষ্য কবিনি । শিবশঙ্কর তরুণটিকে ধরে ফেলল এবং আমাব মোট। 
লাঠিট। নিয়ে তরুণটির কাধে বাডি মারিল। তারপর গুলির শব, দেখি 


২৪ কে প্রথম শহীদ ? 


বাঙালিটিব হাতে পিস্তল। কনস্টেবল জামির আমেদ আর এক দ্দিক 
থেকে আসছিল। সে তাকে পেছন থেকে ধরল এবং শিবশঙ্কর 
তাকে জাপটে ধরল । সঙ্গে সঙ্গে আমেদও এল। শিবশঙ্কর ও 
জামির এক সঙ্গে ধরল। তরুণটির হাত ছুটে। বুকে চেপে বসেছে। 
এইভাবে ধর। পড়ার পর তরুণটি পর পর অভিদ্রুত ছুটি গুলি 
ছোড়ে। তরুণটি মরে গেল । তার বুকে একটি, ঘাডের তলায় আব একটি 
'ঘলিব আঘাত চিহু দেখলাম ।” 

স্তবাং বাগানবাডিতে নলিনীকাস্ত গুপ্ধ মশাই-ক থিত প্রফুল্পব আত্মহননেব 
মহড1 ও মতিলাল বাক্স মশাই-কথিত এঁ পদ্ধতিতে প্রফুললব আত্মহনন হয়নি । 

মতিলাল লিখেছেন £ “নিশ্চয়ই পুলিসেব পাশবিক অত্যাচাবে তাহাব মুখে 
যেটুকু স্বীকারোক্তি বাছিব হইয়াছিল, তাহাব ফলেই পবদিন প্রন্গাতেই ২রা মে 
মুবাবিপুকুব বাগান ঘেরাও কবিয়া ৩৪ জন বিপ্লবীকে ধর! হইল ৷” 

পক্ষান্তরে, বাবীন্দ্রকুমার তীব প্রাথমিক শ্বীকাবোক্তিতে স্পষ্টতই বলেছেন : 
“ক্ষুদিবাম মানিকতল! বাগানবাডি বা গোপীমোহন দত্ত লেনেব বাড়ির খবৰ 
বাখত না। আমর। বাইরেব কাউকে বিশ্বাস করতাম ন11” ক্ষুদিরাম বাইবেব 
লোক কি কবে হলেন? প্রথমত, ক্ষুর্দিবাম কখনও মাশিকতলা বাগানবাডি ঘান 
নি, থাকেন নি। মানিকতল! বাগানবাডিব লোক ছিলেন প্রফুল চাকী। 
বাবীন্দ্রকুমার এ স্বীকাবোক্তিতে বলেছেন £ “প্রফুল চাকী জেদ ধরল, সে বোম। 
ফেলে কিংসফোর্ডকে মাববে । হেমচন্দ্র ও উল্লাস ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে 
[ মুরারীপুকুব বাগানবাভিতে নয় | একটা হাতলওলা বোমা ঠতবি কবলেন। 
আমি ও উপেন্ত্রনাথ লায় দিলাম । হেমচন্দ্র ক্ষুদিবাম বস্ত বলে মেদ্িনীপুবের 
একটি ছেলের নাম স্থপাবিশ কবলেন । তাকে যেতে দেওয়া হল।” স্থতরাং, 
ক্ষদিরামের পক্ষে বাগানবাডিব কোন কথ! বল সম্ভব ছিল না । 

ক্ষুিবামের উপর পুলিসেব “পাশবিক অত্যাচারের” কথাও গ্রহণযোগা নয় । 
ক্ষুদিবাম ওয়েইনি স্টেশনে জিতুরামের দোকানে মুভি খেয়ে জলপানেব সময় ধরা 
পড়েন সকাল সাতটা নাগাদ। খবর পেয়ে পুলিস ন্থপারিণ্টেণ্ডে্ট আরস্ট্রং ২-২৫ 
মিনিটে ট্রেন ধরে সেখানে পৌছান । চারটের ট্রেন ধবে সাডে ছয়টায় মজঃফব- 
পুরের স্টেশন ক্লাবে জেল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উভম্যানের কাছে হাজিব করেন। 
তার কাছে ক্ষুদিবাম ষে প্রথম বিরতি দেন তাতে “পুলিলের পাশবিক 
অত্যাচারেব” কোন নালিশ নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের চোখে পড়বার মতো কোন 


-মতিলালের বই ২৫ 


আঘাতচিহৃও ছিল না। ক্ষুদিরাম দ্বিতীয় বিবুতি দেন দায়রা-সোপর্দকাবী 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্থুডের কাছে । এই ছুই বিবৃতির যধো কিছু কিছু তথ্যগত 
পার্থকা আছে; কিন্তু কোনটিতেই পুলিসী অত্যাচারে কোন কথা নেই। 
দায়বা জজ মিঃ কার্নডফেব কাছেও অত্যাচার-জনিত বিবৃতি 'পপ্রত্যাহাবের স্থযোগ 
ছিল, ক্ষুদিবাম সেখানেও কোন প্রকাব পীডনের কথা বলেন নি। পক্ষান্তরে, 
তাব মূল বক্তব্য একই ছিল । 

বিব্রতিগ্তলো থেকে বোঝা ঘায়, ক্ষুদ্িবাম “নিশ্চয়ই পুলিসেব পাশবিক 
অত্যাচাবে” স্বীকাবোক্তি করেন নি, যা! কবেছেন স্বেচ্ছায় কবেছেন এবং “তীহাব 
ফলেই পবদিন প্রভাতে" -মুবাবীপুকুব ঘেরাও” হয়নি । কেবল তো মুবারীপুকুব 
নয়, হাবিমন বো, গ্রে স্ক্ীট, নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, শ্রীবামপুর ইত্যাদি_স্ানেব কোন 
খববই তে। জানতেন না, একই সঙ্গে এসব জায়গায় পুলিস হান। দিল কি করে? 
আব, মুবাবীপুকুব বাগান থেকে গ্রেপ্তার কব! হয় বাদীন্দ্-উপেন্দ্রউল্লাস প্রমুখ 
চোদ্দজনকে , মতিলাল-কথিত ৩৪ জন নয । ১৩৪ নং হারিসন রোড থেকে পাঁচ 
জনকে , ৪৮ নং গ্রে স্ক্রীট থেকে শ্রীঅববিন্দ সমেত তিন জনকে, ৩৮৪ 
নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে হেমচন্দ্র দাসকে ( মানে, এক জনকে )3$ ১৫নং গোপীমোহুন 
দত্ত লেন থেকে কাঁনাইলাল সহ ছুই জনকে । শ্রীবামপুবে নরেন্দনাথ গৌসাইকে। 
অন্যত্র আরও কযেকজনকে । অর্থাৎ প্রথম কিস্তিতে বাগানবাডি ও অন্যান্ত 
ঠিকানা মিলিয়ে মোট ৩১। ম্যাজিস্ট্রেট একজনকে (এক মালীকে ) ছেডে 
দেন। দ্বিতীয় কিস্তিতে ধর। পডেন আবও ছয়জন । ৩০+৬--৩৩। দেখা 
যাচ্ছে, মতিলাল ষে বন্দীসংখ্য। দিয়েছেন ত। তথ্যসম্মত নয় । 

ক্ষুদিবাম সম্পর্কে তিনি আরও যে একটি খবব দিয়েছেন ত। যতখানি চমক- 
প্রদ ততখানি ভিত্তিহীন । তিনি বলেছেন £ কলিকাতাব বনু ব্যবহাবজীবীব 
সহিত পবামর্শ কবিয়! ক্ষুিবামেব স্বীকাবোক্তি প্রত্যাহাব কবাব ব্যবস্থ। হইল। 
জেলে কয়েদীব সহিত সাক্ষাৎকাব কবার নুযোগ লইয়। উকিল ক্ষুদিরামকে 
স্বীকাবোক্তি প্রত্যাহার কবার কথ। জানাইলেন। ক্ষুিবাম বাঁবের ন্যায় 
পুলিসের নিকট সকল উক্তি প্রকাশ্টে অস্বীকাব কবিলে ইংরাজ বভই বিব্রত 
হুইয়। পভিলেন |” 

চরম বিম্ময় এই ষে, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে দায়ব। জজেব আদালতে শুনানিব 
কোন পর্যায়ে এ বিবরণ পাওয়। যায় না, হাইকোর্টের সওয়ালেও এব কোন উল্লেখ 
'নেই। বন্তত, ক্ষুদিরাম হ্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে এবং পুলিসী অত্যাচাঁব 


২৬ কে প্রথম শহীদ ?' 


বিন্ুমাত্রও প্রাতিপন্ন হলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপবীত হয়ে দাভাত। ক্ষুদিবাম নিজে 
অপবাধ স্বীকাঁৰ না কবলে ও যথার্থ স্থবিচার হলে ক্ষুদিরাম যে আদৌ আততায়ী 
বা আততায়ীর সঙ্গী ত৷ প্রমাণ কবতে সবকাবপক্ষকে সবিশেষ বেগ পেতে হত, 
ত। একরকম অসম্ভবই হয়ে পডত। পক্ষান্তবে, মাজিস্ট্রেট-স্ববে ক্ষু্দিবামের 
পক্ষ সমর্থনে শুরু থেকে শেষ পধন্ত কোন উকিল ছিলেন না। সন্ত্রস্ত স্থানীয় 
উকিলেব। সাহসই পান নি। ফলে, নিয়মমতে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দী সাক্ষীকে জেবা! 
করতে চান কি ন! বললে ক্ষুদিবাম নিজেই ছেলেমান্থুষেব মতে। সংশ্রিষ্ট এক 
কনষ্টেবলকে এমনভাবে জেবা কবেন যে, মাজিস্ট্রেট তাঁকে সতর্ক কবে দিয়ে 
বললেন, এইভাবে প্রশ্ন কবে তিনি নিজেই নিজেকে অপবাধেব সঙ্গে জড়িয়ে 
ফেলবেন । দায়বা-বিচাব-স্তব থেকে ক্ষুদিবাম আইনজীবীব সাহায্য পান, কিন্ত 
যা অনিষ্ট হবাব হযেছে এবং দায়র! বিচাবকালেও অপবাধ-স্বীকার প্রতাহাব 
করেন নি। দায়ব। জজও ক্ষুপিরামেব স্বীকাবোক্তির উপবে নিঙর করতে চান 
নি, তাহলে মামল। সংক্ষিপ্ত হত, অত সাক্ষাসাবুদেব মধ্যে-ন। গেলেও চলত । 
দ্রায়ব৷ জজ স্বীকারোক্তি যথাঘথ গ্রহণ না কবে বীতিমত মামল! শুনেছেন । কিন্তু 
মামলাব প্রতিটি পধায়ে ক্ষুদিবামের স্বীকাবোক্তিই মামলাব পখিণতি নিয়ন্ত্রিত 
করেছে, হাইকোর্টেব অত ভালে। সওয়ালও তাব মোড ঘোবাতে পাবে নি। 
অতএব ক্ষুদিবাষেব স্বীকাবোক্তি প্রত্যাহাব সম্পর্কে মতিলাল ষে বর্ণনা দিয়েছেন 
তার সঙ্গে প্রকৃত তথ্যে কোন মিল নেই । 

মতিলাল বলেছেন £ “মানিকতলা বাগখনে হেমচন্্র দাস বোমা প্রস্ততি 
কবিতেন |” পক্ষান্তবে, হেমচন্দ্র দাসেব যে-তিনটি আন্তানাব খবব হেমচন্দ্রই 
তাব গ্রন্থে দিয়েছেন আব মধো মানিকতলাব বাগানবাডি নেই। একটি 
ভবানীপুরে, একটি গোপীমোহন দত লেনে, আব একটি বাঁজ। নবরুষ্ণ স্ট্রাটে । 
“মুবাবীপুকুব বাগানে সাপদন-ভজন ০০201015015 ছিল।” (বাংলাব বিপ্লব 
প্রচেষ্টা_ হেমচন্্র দাস, পৃঃ ২৩৭ )। 

হেমচন্দ্র ভাব এ বইয়ে আবও লিখেছেন £ “বাগানবাডীব অনেক অস্থুবিধ। 
ছিল। নতুন লোক গ্েলে লোকের নগরে পডত ( পৃঃ ২৩৭) | ঘনবসতি 
অঞ্চলে কোন বাড়ীতে বোমা ঠতৈবিব আড্ডা বসাতে বাবীনকে বাজী কবানো 
গেল (পৃঃ ২৩৮)। ভ্ডারতীয় শাসনতন্ত্রেব কর্ণধার ধীর তাব। নাবায়ণগভ 
সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে নামক একজন ভাবতীয় পুলিশ 
বিভাগের ইম্সপেক্টরকে বিশেষভাবে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিলেন ( পৃঃ ২৩৯) & 


মতিলাল বনাম হেমদাস ২৭. 


বজনী মিত্র কি এ নামের একজনকে দেশে জন্ত বিগলিত প্রাণটা উত্সর্গ কবতে 
ক বাবুর কাছে পাকি পাঠান হয়েছিল৷ তিনি মুরারীপুকুবে বাবীনবাবুর কাছে 
তাকে পাঠান । বাবীন এ রজনীকে আনন্দমমঠের সত্যানন্দ কায়দায় সম্মোহিত 
কববাব জন্য কোথায় বোমা মজুত ছিল, কোথায় রিভলভাব, কোথায় রাইফেল, 
কোথায় বোমাব খোল ঢালাই হয় দেখাতে লেগে গেল। সে কিন্ত আর দ্বিতীয়- 
বার বাগানে আসেনি । কিন্ত যাবা বাগানে যাতায়াত কবেছিল তাদের পেছনে 
বা বাগানেব মান্ুষব1 যেখানে যেখানে যেত মেইখানেই পুলিশের চব বিবাজমান 
থাকত !” ( পৃঃ ২১০ )। 

হেমচন্দ্র দাস ( কানুনগে। ) বাবীন্দ্রবিপ্রবী-গোষ্ঠিব অন্থতম নায়ক, বোমী- 
বিশেষজ্ঞ এবং মানিকতল] বাগানবাদ্ডি ষন্ডয্থ্ মামলা অন্থতম প্রধান সাহিব 
বন্দী এ আন্দামান ফেরত । তাব এই বিবরণের পব মতিলাল বায় ষে বলেছেন, 
পুলিসেব “পাশবিক অত্মাচাবে” ক্ষুদিবামেব শ্বীকাবোক্তিব ফলে মানিকতল। 
বাগানে তল্লাশী হয় এ কথাটি একেবাবেই অবান্তর হয়ে পডে। মানিকতলা 
বাগানবাডিব আবিষ্কীব 9 তাব লোকজনের গতিবিধি ক্ষুদিবাম ধব। পড়ার 
আগেই পুলিসেব খাতায় “বিবাদমান' ছিল । 

বাগানবাড়িতে বোম! তৈবিব কথাও ঠিক সেভাবে কানুগোব বইয়ে নেই, 
বাগানবাডিতে ঘা ছিল তা! তিনি অবশ্য বলেছেন আর বলেছেন : *ভবানীপুরে 
১৯০৮ মার্চেব মাঝামাঝি [খেয়াল বাখা দবকাঁব, উল্লাসেব বোম। পবীক্ষা- 
নিবীক্ষাব মাস দুই তিন পব | একটা বাডিতে বোমা শেখানে। আবস্ভ হল। 
চাঁব পাচজজন ছাত্র জুটেছিল। তাব মধ্যে কানাইলাল। আব ছিল শ্রামান 
ইন্দুভূষণ বাম্ব। আব শিবাপদ ওরফে নির্মল বায়” ( পৃঃ ৯৪০ )। 

'ভবানীপুবেব আড্ড| তুলে দিতে হয়েছিল। সি আই ডি পেছনে 
লেগেছিল । পুর্ণচন্ত্র বিশ্বাস ও এক চৈববী |” 

তাবপর “গোপীমোহন দত্ত লেনেব বাভি | ভবানীপুব থেকে মালপত্তব নিয়ে 
আসতে গাভী ও লোকজন ছাডাছাডি । সকাল দশটা থেকে খুঁজে খুঁজে সন্ধো- 
বেলা শ্যামবাজার পুলেব কাছে ( পাওয়া যায় )। এখানেও ( অর্থাৎ গোগীমোহন 
দত্ত লেনেও ) সকাল-সন্ধ্যে গোয়েন্দ! পাহাবা । (পৃঃ ২৬৫) 

“গোপীমোহন দত্ত লেনে যে তিনটি বোম! তয়েব হয়েছিল তার একটা পরীক্ষা 
করে দেখা হল আশানুরূপ কাজ দেবে |” (পৃঃ ২৬৬) । কোথায় ও ঠিক কৰে 
সে পরীক্ষ। হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। 


২৮ কে প্রথম শহীদ ? 


“পুলিশ যে আমাদেব পেছনে লেগেছে তা কিন্তু বারীনকে কিছুতেই 
বোঝাতে পারি নি। ক বাবুও বাবীনকে সাবধান হতে বলেছিলেন । বারীন 
সবার কথাই উডিয়ে দিয়েছিল । বারীন অন্যকেও সতর্ক হতে দিল ন1। মুরারী- 
পুকুর বাগানে যেখানে যেমনটি ছিল সেখানে তেমনই বইল। গোপীমোহন দত্ত 
লেনে বইল কানাই, নিরাপদ |” (পৃঃ ২৬৮) 

হেমচন্দ্র দাস কান্থনগোর মতে। একজন অতান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি যেখানে 
এসব কথ! বলেছেন সেখানে এট। নিঃসংশয় যে, ক্ষুদিবামেব উপরে প্পুলিসের 
পাশবিক” অত্যাচাবে স্বীকারোক্তির ফলে তল্লাসী হয়েছে এই দিষ্ধান্ত 
নিতান্তই আবেগচালিত অনুমান মাত্র । 


(৫) 


কিন্ত হেমচন্দ্র দাসও তার বইয়ে সঙ্গীদের সম্পর্কে যেসব মন্বা, বাঙ্গ-বিদ্ধপ 
করেছেন তা প্রথম পথিরুৎ বিপ্লবীদের প্রতি সুবিচার বলা চলে না। অপ্রিয় 
হলেও অনেক স্পষ্ট অভিযোগ আছে । কিছু নৈবাশ্টেব বিবপতা আছে । আবাব 
অপ্ছন্দ বাক্তিব অন্ুল্লেখ আছে। কিন্তু তাব ছুটি গুণ £ (১) বারীন্দ্র প্রমুখের 
মতো তাদেব অন্করোধ এবং পুলিসেব প্রলোভন বা ভীতি-প্রদর্শন সত্বেও তিনি 
কোন স্বীকাবোক্কির প্রস্তাব দূচতাব সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন | (২) বোম প্রস্তত 
ব্যাপাবে তিনিই ছিলেন বিশেষজ্ঞ । কিন্ত্ব তাঁব বাংলাব বিপ্রব প্রচেষ্টা গ্রন্থটি 
তথ্যের আকব ন] হয়ে বিদ্বেষেব আকব হয়ে উঠেছে । নলিনীকিশোর গুহ তাব 
“বাংলায় বিপ্রববাঁদ”-এ তাব সঙ্গত আপত্তি জানিযেছেন । 

নলিনীকিশোব গুহ তাঁব বইয়েব ২০৩ পৃষ্ঠা থেকে ২১১ পৃষ্ঠ! অবধি বাঞ্ঠ 
হেমচন্দ্রেব জবাব দিষেছেন * এটি তাবই সম্পাদিত সাপ্তাহিক “সোনার বাংলা" 
থেকে সংক্ষিপ্ত পুনকদ্ধাতি 2 

“বিপ্রবীদলেব সঙ্গে হেমবাবুব পৰিচয় অতি সামান্য । ১৯০৮ সালে ধূত হন । 
তাবপব যাঁন দ্বীপাস্তবে | সেখানে নিজ “ছৃষ্কৃতিব' ফল ভোগ কবিয়। ১৯২ সালে 
রেহাই পান। তিনি যাহা কবিয়াছেন-_সেই ভূল-_সেই ভূলের অনুতাপ, ভূলের 
জন্য সঙ্গীদের উপর বিদ্বেষই সমস্ত পুস্তকে ছভান। তিনি জন কয় বিপ্লবী কর্মীর 
কথা আলোচন। কবিয়া প্রমাণ করিয়াছেন আমাদের জাতীয় চরিত্র। গ্রন্থকার 
বাবীনবাবু ও “ক' বাবুর আলোচনাতেই সমগ্র বিশ্লৰ আন্দোলনের সমালোচনা 


মতিলাল বনাম হেমদাস ২৯ 


বলিয়াছেন। কারণ "এর! ছুজনই আদি গুরুদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সবচেয়ে 
দেশপূজ্য ও আদর্শ বলে গণা । 

““ক' বাবু ওরফে অরবিন্ববাবু দেশপুজ্য, বিপ্লবী বলিয়! নহেন, কেন সে কথা 
শিক্ষিত বাঙালী জানেন । বারীনবাবুকে “দেশপুজ্য” বা “আদর্শ পুরুষ” বলিয়া 
দেশের লোক মানে_ ইহা আমরা জানি না। তবে বিপ্লবযুগের অন্ততম 
পাইওনিয়ার বলিয়। তাহাকে শ্রদ্ধা করে । এই যে কাচনগেো মহাশয় জাতির ও 
বিপ্লবীদের নিন্দারূপ অপকার্য করিতেছেন__তাহাকেও লোকে তেমনি অন্তম 
পাইওনিয়ার বলিয়। গণা ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাংলার বিপ্রব চেষ্টায় ১৯০৮ 
সালের পর ১৯১৫-১৬-১৭ সালে এবং পরে যে সকল কর্মী দেখা দিয়াছেন__ 
ভাহাব! কর্মী হিসেবে, ত্যাগী হিসেবে যথেষ্ট যোগ্যতা৷ দেখাইয়াছেন ৷ মুত ও 
দপ্ডিত বহু বাক্কিব নাম কর! যায়-ধাহার! কি ত্যাগ, কি সাহস, কি শৃঙ্খলা, কি 
স্বল্প, কি বিপ্রবনিষ্ঠা, কি স্বাধীনতার আকাঙ্ফায় হেমবাবুব বর্ণিত “ফাকিবাজ 
ধেয়াটে নহেন1-..আমরা বলি না ব1 বিশ্বাস করি না যে, তিনি ষে সকল 
বিপ্লবীর কুৎসা! কীর্তন কবিয়াছেন তাহারা সবাই হুবহু এ রকমই ।..-আমর! 
অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মী দেখিয়াছি বাহারা নাম চান নাই- মন্ত্রগুপ্ডি 
ধাহাদেব ছিল ব্রত পালনের মতো । দ্বীপান্তব গিয়। বা জেলে গিয়া উহাদেব 
মত বদলায় নাই 1” 

“হেমবাবু লিখিয়াছেন আলিপুর মামলায় নাকি অনেকেই গুপ্তকথা প্রকাশ 
করিতে ব্যস্ত, খালাস পাইবার জন্য দোষ শ্বীকারে ব্যস্ত-_এবং ইহাই সমগ্র 
বিপ্লবীদেব স্বভাব বলিয়! সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন কিন্তু এখানে নূলিনীবাবু একের 
পর আব মামলার দৃষ্টান্ত তুলে দেখিযেছেন ] এরা কেউ একরার কবেন নি, 
খালাস পাবাব জন্য বাস্ত হন নি, দীর্ঘ দণ্ড, অপবিমেয় ছুংখ বরণ কবেছেন। ঢাকা 
ষড়যন্ত্র মামলা, সোনাবঙ্গ মামলা, বাজেন্দ্রপুব, নভিয়া, বাহা ডাকাতি, বাজা- 
বাজার বম্‌ কেস, বড! আর্মস কেস, দক্ষিণেশ্বর বম কেস, গৌহাটি গুলি মামলা, 
পাবনা গুলি মারা মামলা ইতাদি। বহু বাক্তিবও নামোল্লেথ কবেছেন : লক্ষৌয়ে 
স্থশীল লাহিভী, চারুচন্দ্র বস্থ, যতীন রায়চৌধুরি; “প্রথম ছু'জনের ফাসি, তৃতীয় 
জনেব কারাদণ্ড । কেউ কিছু বলেননি । আরও অনেক নামের মধ্যে আছে, 
যোগেশ চন্দ্র চট্টোশাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাঁজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, টত্রলোক্য 
চক্রবর্তী, পুর্ণ দাস, বিপিনবিহারী গান্ছুলী, নরেন সেন, ভূপতি মজুমদার, প্রতুল 
গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, গিরিন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি মেন? স্রেন্্রমোহন ঘোষ, 


৩০ কে প্রথম শহীদ ? 


রমেশ চৌধুরি, স্থুরেশ দাস, জীবনলাল চ্যাটাজি, মনোরঞন গুপ্ত, বালেশ্বর যুদ্ধের 
যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ, নলিনী বাগচী, প্রবোধ দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায় ।” 

হেমচন্দ্র দাস সব চাইতে বেশি অবিচার করেছেন প্রফুল্প চাকী সম্পর্কে । 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম অথবা ইস্টবেঙ্গল এণ্ড আসামের বীভৎস চরিত্র স্যার ব্যামফিল্ড 
ফুলারেব বধ-প্রচেষ্টায় প্রফুল্পব নাম দেখা যায় । কিন্তু হেমচন্ত্র এ কাজের ব্যর্থতা 
নিজের গা থেকে অনায়াসে ঝেডে ফেলে বারে বারে প্রফুল্পর নামটি উচ্চারণ করে 
গেছেন। তারপর সকলেব যোগ্যতা সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ নিয়ে গেলেন ফ্রান্সে 
(আগস্ট ১৯০৬)। সেখানকার ক্রিয়াকর্ষেব বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন । 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ধেব ডিসেম্বরে নেপলন বন্দর থেকে স্বদেশ বওনা হন। তাব মতে 
বাংলায় বোমাধ স্থচনা নাবায়ণগভে (এখানে বাওলার লেঃ গবর্ণর শ্যার এগুরু 
ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবাব চেষ্টা হয়েছিল ) এবং এইটিই সম্ভবত গোপীমোহন 
দত্ত লেনে “যে তিনটি বোম। তয়ের হয়েছিল” তাব পবাক্ষার বোমাটি । হেমচন্ত্র 
নিজে অবশ্ত স্পষ্ট কবে বলেন নি। পক্ষান্তবে, অভিযোগ করেছেন, “আমার 
বিলেতে অঞ্িত বিছ্যেটা চটপট মেরে নিতে (বারীন) উল্লাসভায়াকেও 
পাঠিয়েছিল (পৃঃ ২৩৫ )1” 

হেমচন্দ্র দাস লিখেছেন £ “বোম! দিয়ে মানুষ মাববার কেবদানি শেখাবার 
জন্য বারীনের কাছে ছু'একটি যুবক চেয়েছিলাম । প্রথমে পাঠিয়েছিল শ্রামান 
স্থণীলকে । সেই সঙ্গে কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার আদেশ দিয়ে- 
ছিলেন কর্তার । সাহেব কোন্‌ হোটেলে থাকেন, কোন্‌ পথে কখন 
'আদালতে যান, কোন্‌ পথে আসেন আব শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়__ 
গোয়েন্দা বিভাগের আসল মালিক-__-কোথায় থাকেন, সন্ধ্যার পর কোথায় যান, 
তাঁব গতিবিধি ইত্যাদি অন্থসন্ধানের কাজে স্থশীল যেরকম বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম- 
কুশলতার পরিচয় দিয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল এমন ছেলে বেঁচে থাকলে 
একজন প্রত নেত। হবে । তবে কেন একপ নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যতের 
আশাস্থল এমন একজনকে বারীন মনোনীত করল? কাবণ সে ( শ্বশীল) নাকি 
বাগানে নাক টেপাটেপির ফলাফল সত্য কথায় প্রকাশ করে ফেলত । কাজেই 
তার নাম খরচের খাতায় উঠেছিল । 

“বাগানে ছুই স্তরের কর্মী: নাক টেপায় বিশ্বামী, তারাই উচ্চস্তবের এবং 
ঘোগ্য । নাক টেপায় সন্দিহান ব! শ্রদ্ধাহীন, তার! নিয়ন্তরের (পৃঃ ২৫৭)। 
্ুশীলের বিচারক নিহত হলে জিনিসটা অন্যভাবে গৃহীত হবে বলে তাকে বিদায় 
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দিয়ে মানিকতলার আড্ড থেকে আর একজন নিম়ন্তরের কর্মাকে আনা 
হয়েছিল (পৃঃ ২৬২ )। 

বল! বাহুল্য, এই নিয়স্তরের কর্মাঁটি প্রফুল্প চাকী | এও বল! বাহুল্য, হেমদাস 
১৯০৬এর আগষ্ট থেকে ১৯০৭এর ডিসেম্বর অবধি তে! বটেই, ১৯০৮এর জাঙ্ুয়ারি 
পর্যন্ত যোগবিচ্ছিন্ন ছিলেন, কেননা, এ সময়ের বেশির ভাগ লময় তিনি প্রবাসে 
ও অন্যত্র ছিলেন । প্রত্যক্ষভাবে বাগানবাডিব কেউ ছিলেন না। অনেকটাই 
অনুমান ও শ্রুতিনির্ভর বলে প্রফুল্ল সম্পর্কে হেমদাসের কথ! ষোল আন গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। প্রফুল্ল চাক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ক্রিয়াকর্ষে কি ও তার কতখানি 
যে, ভূমিক। ছিল তা বারীন্দরের শ্বীকারোক্কিতেই প্রকাশ। পরম বিন্ময়ের বস্তু এই 
হেমচন্ত্র দাসের বইয়ে প্রফুল্ল চাকীর প্রতিশ্ররতিমতো৷ আত্মহননেব শোর্য সম্পর্কে 
একটু কোন প্রশংসাবাক্যও নেই । নিজে ধা পারেন নি, প্রফুল্ল তা পেরেছেন 
বলে একটু ক্কপণ প্রশংসাও €তো করতে পারতেন? 

হেমচন্দ্র দাস “বাগানের বিপ্রবী-গোষ্ঠীর আত্মানশীলন বা আত্মোপলন্ধির 
চেষ্টাকে যে 'নাক টেপাটেপি'র কটাক্ষে কৃত্রিম প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তার 
বিপরীত এক সংবাদ পাওয়া যায় নগেন্দ্কুমার গুহরায়ের ভাষায় নির্যাতিত 
বিপ্লবী অমর নন্দীর «বিপ্রবী বাংলার গ্রথম শহীদ প্রফুলপ চাকী” শিরোনামার 
গ্রন্থে । গুহ রায় মশাই তার “শহীদ যুগল'-এ এ বই থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
তা এখানে অতি সংক্ষেপে পুনরুদ্ধত হল £ “এই সম্পর্কে তাহার এক ভগিনী- 
পতির সহিত শ্রাঅমর নন্দীর যে কথাবার্ত। হইয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য । ইনি 
প্রফুল্রর জোষ্ঠা সহোদর কুন্থমকামিনী দেবীর স্বামী বগুডা সহরের অধিবাসী 
শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার । অমরবাবু লিখিয়াছেন : “তিনি একদিন লেখকের সঙ্গে 
প্রফ্ুল্পর কর্মাবলীর আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, সেই মহৎ 
জীবনের কতটুকুই ব৷ জানি, কী-ই ব। বলব। চল্লিশ বছর আগে নে পৃথিবী 
থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, আমার বয়সও আশীর কাছাকাছি ।-.সেদিন হঠাৎ 
গীতাব প্রসঙ্গ উঠল। আমি ভাবছিলাম, ছেলেমানুষ, ও আবার গীতার 
আলোচন৷ আমার সঙ্গে কী করবে? কিন্তু আমার ধারণায় যে কত বড তুল 
ছিল সেদিন বুঝলাম । .*বিশেষতঃ অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকের সে 
এ রকম হুন্দর ব্যাখ্য। করে যেতে লাগল ষে, ঘণ্টার পর ঘণ্ট। সেই আলোচনায় 
কেটে গেল। প্রস্ছুক্পর দিদি খাওয়ার জন্য দুইবার ডেকে গেলেন । আমি মুগ্ধ 
হয়ে শুনছি। প্রফুল্ল আত্মবিশ্বত হয়ে বলে চলেছে । কথ! শুনতে শুনতে 


৩২ কে প্রথম শহীদ ? 


আমার চোখের সামনে প্রফুল্পর জীবনের একটা অংশের আবরণ যেন খসে 
পড়ল। বুঝতে পারলাম, এ শুধু ওর মুখের বুলি নয়, ওর প্রাণের কথা! । আরও 
বুঝলাম থে জীবনে একটা কঠোর ব্রত ও গ্রহণ করেছে। সে ব্রত দেশের সেবা । 
দুঃসহ কর্তব্যের ভার সে নীরবে বহন করেছে। অস্তরে ওর শক্তি যোগাচ্ছে 
গীতার ধর্ম” (পৃঃ ১৭৭ ) 

প্রফুল্পর গীতাপাঠ সম্পর্কে প্রফকুল্পর বিপ্লবী সহকর্মী বিভূতিভূষণ সরকার 
একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন । “শহীদ যুগলে' উদ্ধৃত (পৃঃ ২৪৬)। 
গল্পটি এই £ 

“মুরারীপুকুবেব বাগানে থাকা কালে একদিন প্রফুল্ল বাগানের একটি গাছে 
উঠিয়া বনিয়। গীত! পাঠ করিতেছিল ৷ গীত। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সে বলিয়া 
উঠিল_-“'আমি কি তা জানা দরকার । যদি এখন নীচে পড়ে যাই, তাহলে 
বুঝতে পারব শকীরের ধর্ম কি।' এহ বলিয়। সে নীচে পড়িয়া গেল এবং ব্যথা 
পাইল | তাবপব বলিল--“শরীবের ধর্ম আঘাতের অন্ুভূতি' র্‌ 

পক্ষান্তবে, ক্ষুদিরাম সম্পর্কে হেমদাসেব বইয়ে ১১১ পৃষ্ঠা থেকে ১১৬ পৃষ্ঠা 
অবধি এমন অনেক কথ। আছে যাকে প্রশস্তি বল যায়। পবিচয় খুব বেশি দিনের 
নয় । উভয়েরই বাড়ি মেদ্দিনীপুবে । হেমচন্দ্র লিখেছেন, “এক সন্ধযেবেলা সে 
আযাব কাছে বিভলভার চেয়েছিল [ ঘটনাটি মেদিনীপুবে ]| তখন তার বয়স 
১৪, মনে হয়েছে ১২১৩ । প্রশ্থেব উত্তরে বলেছিল, এক সাহেব মারবে । ধমকে 
দিয়েছিলাম । সত্যেনের কাছে খোজ নিয়েছিলাম । কয়েকটি গুণের পরিচয় 
পেয়েছিলাম । কারও অন্যায় অত্যাচাব সে সহা কবতে পাবত না (পৃঃ ১১১)। 
সকল রকম বিপদ, এমন কি, প্রাণনাশেব সম্ভাবনাকে তুচ্ছ কবে যে কাজ করলে 
/লাকে ধন্তবাদ দেয়, এমন ছুঃসাধ্য কাজ করবাব সহজ প্রবৃত্তি, যাকে সংসাহস 
বলে, ক্ষুদিরামের স্বভাবে তা৷ অত্যন্ত প্রবল ছিল (১১৫)। [27801 ০: 
72095 ক্ষুদিরামের স্বভাবে বিশেষভাবে ছিল। য| করতে হবে একবার সে 
স্থির করত তা সাধনকালে ধত কঠিন বলে অনুভূত হোক না! কেন তা সম্পন্ন 
করতে মৃত্যু আসন্ল হলেও সে কার্য সে অসম্পূর্ণ রেখে ছেডে দিত না। নিজ 
হাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানেব চেষ্টা করবাব একাস্তিক প্রবৃত্তি ও সংসাহস 
ক্ষুদিরাম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য” (পৃঃ ১১৬)। 

বল৷ বাহুল্য, ক্ষুদিরামের এই গুণাবলী সাধারণের মধ্যে তো বটেই, বিপ্লবী- 
দলগত অনেকের মধোও ছুর্লভ। সম্ভবত, এই কারণেই, ক্ষুদিরাম বাগান বাড়ির 
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কেউ না হলেও, “আমরা! বাইরের কাউকে বিশ্বাম করতাম না” বারীন্দ্ের এই 
মন্তব্য সত্বেও হেমচন্দ্র ক্কৃদিরামকে কিংসফোর্ড নিধন-যাত্রায় প্রফুল্প চাকীর সঙ্গী 
হিসাবে সুপারিশ করেছিলেন । ফ্রান্সে ফলপ্রস্থ বোষা তৈরি শিখে আসবার 
পর বারীনের বিপ্লবীদলে হেমচন্দ্রের এমন একটি ভাবমৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল যে, 
তার সুপারিশ বারীন ও উপেন অগ্রাহ্হ করতে পারেন নি। 

হেমচন্দ্র বলেছেন £ "অবশেষে মেদিনীপুর সমিতির কাউকে না জানিয়ে 
ক্ষুদিরামকে আনান হয়েছিল [ মানে, হেমচন্দ্রই আনিয়েছিলেন ]1 সপ্তাহখানেক 
তাকে বুবিয়ে পড়িয়ে পূর্বোক্ত প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মজ:ফরপুরে পাঠান হল। 
তারা সন্ধ্যেবেলা যাত্রা কবেছিল বলে পুলিশ খোজ পায়নি । তাদের সঙ্গে এই 
বন্দোবস্ত ছিল, কাজ হাসিল কবার পূর্বে সাঙ্কষেতিক প্রথায় আমাদের খবর 
দেবে । তখন আমরা গা ঢাক দেব ।” (পৃঃ ২৬৭ )। 

তাহয়নি। এদেব দুক্জন কেউই “সাক্কেতিক প্রথায় খবর দ্রেবাৰ অবসব 
পান নি। কিন্ত খববেব অভাবে তার। তল্নাসিব মুখে ধর] পড়েছেন তাও নয় । 
কোন সহৃদয় পুলিসস্ত্ে তাদের (বিশেষ করে বাগানবাড়িব লোকেদের ) 
তল্লাসি ও ধরপাঁকডেব অগ্রিম খবর পাওয়। সত্তেও তাবা যথেষ্ট সতর্ক হন নি ব। 
কেউ গা-ঢাক! দেন নি__-একমাত্র অরবিন্দব আস্তানা থেকে একটি রাইফেল 
স্থানান্তব কব। ছাডা। 

অন্যদিকে মজঃফরপুব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্প-ক্ষুদিবাম দু'জন ছু'দিকে 
পলায়ন ও আত্মগোপনের চেষ্টা] করেছিলেন কিন্ত তাদের সে চেষ্টাও পুলিসের 
অত্যন্ত তৎপর বেডাজালে পড়ে ব্যর্থ হয়ে ধায়। ক্ষুদিরাম ওয়েইনি স্টেশনের 
বাইরে একটি মুভিব দোকানে ধর। পডেন। প্রফুল্ল সমস্তিপুর ছেড়ে মোকামেঘাট 
স্টেশনে কনস্টেবলদের কঠিন বানুবন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় নিজেরই দৃঢকরধূত 
পিস্তলের গুলিতে আত্মহনন কবেন ও কোনপ্রকাব বলা-কওয়াব বাইরে চলে 
যান। পুলিস তখনও তার প্ররুত নাম জানে না। মৃতদেহ সনাক্ত করার সময় 
ক্ষুদ্িরামের মুখে যে নাম প্রকাশ পায় ত৷ দীনেশচন্দ্র রায় বা! ডি লি রয়; প্রফুল্ 
চাকী নামটি সঙ্গী ক্ষুদিরামেরও অজ্ঞাত ছিল। 

নগেন্দ্রকমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল'-এ তুল উল্লেখ করতে গিয়ে বিপ্লবী 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য বথার্থই লিখেছেন ঃ “প্রফুল্লের বাড়ীঘর ইত্যাদি যাবতীয় 
পরিচয় ক্ষুদিরামের জানা সত্বেও পুলিস তাহার নিকট হইতে সঠিক বিবরণ 
জানিতে পারিল না'-_একথ। ঠিক নহে। ক্ষুদিরাম সত্য কথাই বলেছিল । 
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সে প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছুই জানত না। আমাদের নিয়ম ছিল কোন কাজের 
সংস্পর্শে এলে যেটুকু জান! দরকার তার বেশী কাহাকেও জানতে দেওয়া হবে ন1। 
কর্মীর সকলে সকলকে জানতে পারত না । ভিন্ন ভিন্ন কর্মীদের বিভিন্ন স্থানে 
রাখা হ'ত। প্রফুল্প ও ক্ষুদিরাম পূর্বে কেও কা'কে চেনে নাই। ক্ষুর্দিরামকে 
মেদিনীপুর হতে আনিয়ে গ্রচ্ুল্নকে দেখিয়ে বলে দেওয়া হয়, এর নাম 
দীনেশচন্দ্র রায় । বীকুড়াব একজন কর্মী। আর ক্ষুদিরামকে হরেন সরকার 
বলে প্রফ্প্নকে জানিয়ে দেওয়া হয় । সাবধানতার জন্যই এরূপ করা হয় । যদি 
কোন কাজে কেউ ধর] পডে এবং পুলিসের অত্যাচারে কিছু বলতে বাধ্য হয় 
তাহলে সে প্রকৃত কথা বলতে পারবে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
নিম্নমের ব্যতিক্রমও হ'ত ।” 

প্রফ্ু্ন ক্ষুদিরামের মজঃফরপুর যাত্রা, ঘটনা ও তার পরিণতি সম্পর্কে নান৷ 
বইয়ে বিচিত্র পংবাদ বেরিয়েছে, পরস্পর-বিরোধী,.কাল্পনিক ও একদেশদশী । 
আজ নির্মোহ চিত্তে সেই অবান্তর অরণ্য সরিয়ে সত্যের দেউলে পৌছোনে দরকার 
হয়ে পড়েছে । আরও কালহুরণ মানে অসত্যের মূলগুলে৷ আরও দৃঢ় হতে 
দেওয়।। কোন কোন বইয়ে প্রফুল্লর নামোল্পেখমাত্র আছে ক্ষুদিরামের সঙ্গে; যেন 
নিতান্তই গৌণ সঙ্গীমাত্র। এমন কি, এফ, পি, ভ্যালি ( ডেপুটি ইন্সপেক্টর 
জেনারেল অব পুলিস, এস ডি), ১৯১১ সালের ৭ আগস্ট তৎকালীন ভারতে 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেন প্রথম বিপ্লবীদের সম্পর্কে 
তাতেও গ্রচ্ুল্নকে গৌণ করার চেষ্ট। হয়েছে ।' লক্ষণীয়, তার রিপোর্ট ১৯০৮ 
এপ্রিলে ম্জঃকরপুরে বোমা বিস্ফোরণের বছর তিনেক পরে এবং তাতে 
সাধারণ্যে ইতিমধ্যে প্রচলিত ধারণাই স্থান পেয়েছে । সরকারি মহাফেজখানাও 
বে তুষ মেশানে। চাল এবং তুষ সরিয়ে চাল বেছে নিতে হয় এবং সর্বেব নির্ভর- 
যোগ্য নয় এটি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ । কিভাবে প্রফুল্প ও ক্ষুদিরাম 
কিংসফোর্ডের হত্যার উদ্দেশে মনোনীত হয়েছিল তার কোন খবরই গোয়েন্দ। 
প্রতিবেদকের জান৷ ছিল না, ঘা তিনি গোপন চিহ্নিত করে পেশ করেছেন তা 
ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে । 

শ্ীশঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত “ফার্ট রিবেলস'-নাম। ড্যালির রিপোর্টের ৪২ পৃষ্ঠায় 
আছে; “চঢা201]8 01081019770 7022 20007770052 (01005022100 9096 
৪6০. কোন্‌ ক্ষুদিরাম? 4206 0০৮ 40 2০411007908 
1002957800৮ 0010 (পৃঃ ২৬)। আবার ২৯৩ পৃষ্ঠায়; 705800119 
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10010201091 81199 10815651) (515875018, [০৮ (1886--1908 ) আও 
96100 21014 27507 £07/%222151325% 00 101] 161550010, 0105 985510185 
10082 2 11022281001 10 01182710056 ৮0200 ৪3 01):0৬71) ৮5 
27572 80 25586510725 0217286 0০ 30 400 1998 66০. (পৃঃ ২৯৩)। 

প্রথমত কে কার সঙ্গে গিয়েছিল ব! সঙ্গী হয়েছিল, এ সম্পর্কে ৰলবার ঘথার্থ 
অধিকার নিশ্চয়ই বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্রের বেশি । দ্বিতীয়ত, যেখানে প্রথমে বলা 
হুল নিশ্চিত ক্ষুদিরাম বোমা ফেলেছে নেখানে পরে বল! হচ্ছে তারা বোমা 
ফেলেছে। তৃতীয়ত, গাড়িটা কিংসফোর্ডের নম্ব কেনেডিদেরই। 
গাড়ি ও ঘোড়া--কিংসফোর্ড ও কেনেডির--একই রকম দেখতে ছিল। তাই 
'থেকে নব তৃল। 

প্রস্্ন চাকী কারও গৌণ নয় । তার মতো মৃত্যুবরণ সেকালে কেউ করতে 
পারেন নি। সেদিক থেকে প্রফুল্ল অনন্ত । বাগানবাড়ি ষড়ঘন্ত্র মামলায় বারে 
বারে তার নাম উঠেছে । তাকে আসামী করা যায়নি ব! দণ্ড দেওয়। যায়নি বলে 
পুলিস ও প্রশাসনের আক্রোশের অবধি ছিল না। প্রতিহিংসাবশে সনাক্ত করণের 
নামে তার দেহ থেকে মুণ্ড তো ছিন্ন করেইছে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে সেই 
সৃণ্ড মাটিতে কবরও দিয়েছে। প্রফুল্পর বাড়ির লোকেদেরও হেনত্তার অবধি ছিল 
না। বাগানবাড়ির মামলায় তার দাদাকে সাক্ষ্য দিতে এবং সরকারি কৌহুলি 
আর্ডল নর্টনের পুঙ্থানুপুঙ্খ জেরার মুখে পড়তে হয়েছে, প্রচুর স্বগৃছে তার 
কোন চিন্ব পর্যন্ত রাখতে দেয়নি । স্পষ্টতই প্রফুল্পর মধ্যে একটি দৃঢমন! বিপ্রবী 
চরিত্রের পরিচয় পাওয়। যায় । 


(৬) 

প্রফুল্পর জীবনী লিখেছেন (১) কালীপদ বাগচী "শহীদ প্রফুল্ল চাকী' 
শিরোনামায়; (২) হেমন্ত চাকী “অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' 
শিরোনামায় ; (৩) ইঈশাপচন্দ্র মহাপাত্র "শহীদ ক্ষুদিরাম' বইখানির সংক্ষিধ 
পরিশিষ্টরূপে । (8) নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় লিখেছেন “শহীদ যুগল' । ছুটি অংশে 
বিভক্ত ছুই শহীদের জীবন-চরিত। অনেক স্থন্র থেকে নানা খবরও আছে । 
তৃতীয় বইখানি প্রণয়ন বা প্রকাশের কাল ১৯৪৮, চতুর্থ বইখানিও তাই, দ্বিতীয় 
খা।নর ১৯২২, প্রথম খানির ১৯৬২ । ' অর্থাৎ এতদিনে সমত্ত তথ্য জেনে ঘাবার 
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কথা। এবং একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রত্যাশিত ছিল। সব চাইতে পরিতাপের 
বিষয়, ১৯৮০ সালে প্র্রফুল্পর জন্মশতান্ধী পালনের প্রস্তাব নিয়ে একটি সংস্থা 
অনাবশ্তক বিতর্কের স্থষ্টিও করেছিল। অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। ১৯৮৮তে 
প্রফুল্পর জন্মশতাব্দী হবে। 

ঈশান মহাপাত্র-লিখিত "শহীদ ক্ষুদিরাম'-এর শেষাংশে প্রস্কুক্পর জীবনীতে 
বল! হয়েছে, তার ডাকনাম ছিল ফুলু। বিপ্লবী নাম দীনেশ চন্দ্র রায় (পৃঃ ১১৮)। 
রংপুরেই প্রফুল্পর বিপ্লবী জীবনের স্থচন! হয় (১২*)। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ 
গবর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার ভার হেমচন্ত্র ও প্রফুল্ল চাকীর উপর ন্তত্ত হয়। 
কিন্ত লাটসাহেবের চতুরতার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় 
(পৃঃ ১২১) [ হেমচন্ত্র দাস কাম্ছনগোর “বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টায় এ সম্পর্কে 
কিছু বিশদ বিবরণ আছে ]। মানকুণ্ড চন্দননগর এলাকায় ট্রেন ছুর্ঘটন! ঘটিয়ে 
বাঙলার লাটসাহেব [ এগুরু ফ্রেজার ] হত্যার চেষ্টায় প্রফুল্ল» বারীন্দ্র, বিভৃতি- 
ভূষণের ব্যর্থ আয়োজন হয়। লাট সাহেব ওপথে আসবেন ন! শুনে মাইন তুলে 
নিয়ে চলে আসেন । আবার এ তিনজন নাবায়ণগভে ৷ প্রথম দিন লাটসাহেব 
আসেন না। পরদিন। কিন্ত ট্রেনের বিশেষ ক্ষতি হয় না। পরদিন ৭ ডিসেম্বর 
(১৯০৭) মেদ্িনীপুব বাধ্ীয় সম্মেলনে যোগ দেন (পৃঃ ১২১)। 

ক্ষুদিরাম সঙ্গী হবাব বহু আগে মানিকতল! বাগানবাডি বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যে 
প্রফুল্ল চাকীর যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এই সংক্ষিপ্ত বিবরণেই তা৷ প্রমাণিত । 
অথচ এই বইখানির মূল কথা শহীদ ক্ষুদিবাম। বইখানি ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত, 
১৩৪৪ পালে “শনিবারের চিঠি'তে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গল্প এই 
বইয়ে উদ্ধৃত কর! হয়েছে । লেখক উপেন্দ্রনাথ ষেন। সমস্তিপুর মজঃফ্রপুর 
থেকে ৩২ মাইল । প্রফুল্ল সমস্তিপুবেব দিকে যাচ্ছিলেন । “ছুপুরের কাছাকাছি 
এক বাঙালি কর্ষচারী দেখিলেন মাঠেব মধ্য দিয়া একটি উসখুস মুখ বাঙালি ছাত্র 
আসিতেছে । পূর্বরাত্রিতে ওখানে বোমা দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে ! 
বুঝিলেন এটি পলাতক বিপ্লবী । যত্ব করিয়৷ নিজের বাডীতে আনিলেন এবং 
স্নানাহারের ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রিতে কলিকাতার টিকিট কিনিয়া নিজে গিয়া 
ইণ্টারক্লাশে উঠাইয়! দিলেন ( পৃঃ ১২২-২৩)।” 

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের “শহীদ যুগল'-এ৪ উপেন সেন মশাইর এই গল্পটি 
উদ্ধত আছে। তাতে এখবরও আছে “সকালবেল৷ ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রফুল্ল 
ক্ষুদিরামকে পাঠাইয়াছিলেন স্টেশনের সংলগ্ন মুদির দোকান হইতে মুড়ি 
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কিনিবার জন্য । ক্ষুদিরাম হিন্দি জানিতেন না। দোকানদারকে “মুড়ি দে' 
বলিতেই পার্খে ঈাড়ান সাদা পোষাকের কনস্টেবল তাহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার 
করিয়। ফেলিল।""" 

ক্ষুদিরাম ধৃত হইবার পর প্রস্কুল্প সেই আমবাগানের আশ্রয় হইতে সমস্তি- 
পুরের দিকে রওন। হইলেন ।..'নমত্তিপুরের দূরত্ব ৩২ মাইল ।.-'রেল কর্ষচারীদের 
বাসভবনের সংলগ্ন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার কালে একজন বাঙালী রেল কর্ম- 
চারীর দৃষ্টি পড়িল পথচারী বাঙ্গালী যুবকের উপর ।-..ইত্যাদি 

অনেক লময় প্রকৃত ঘটনা উপন্তানের চাইতেও বিম্ময়কর হয় বটে এবং 
নন্দলালের বিপরীত মহাহুভব স্বদেশান্ুরাঁগী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাঁওয়৷ গেছে সন্দেহ 
নেই কিন্তু কিছু সংশয়ের প্রশ্নও জাগে । নন্দলালের সঙ্গে সমস্তিপুরে গ্রফুজ 
চাকীর যখন দেখা তখন নন্দলালের বর্ণনামতো! প্রফুল্লর গায়ে নতুন পাঞ্জাবী, 
নতুন ধুতি, নতুন পাম্পন্থ। পুলিস-নন্দলালের চোখে সন্দেহ সঞ্চারের এও 
একটা কারণ। গঞ্পের শেষাঁংশে আছে ঃ “নন্দলাল প্রফুল্ল এক সঙ্গে গঙ্গা! পার 
হুইলেন।” নন্দলাল ইতিমধো সরে পড়েছিল ; তাকে না দেখে প্রফুল্প হাওড়া- 
গামী গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় পাঁচজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে 
(নন্দলাল ) “প্রফুল্পর কাছে আমিয়। বলিল, “আমি তোমায় গ্রেঞ্চার করছি।, 
“বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করতে চাও? বিশ্বাঘাতক, এই নাও তার 
প্রতিদান। এই বলিয়৷ তিনি পিস্তল ছুঁড়িলেন। সৌভাগ্যবশত, নন্দলাল 
মৃত্যুর কবল হুইতে রক্ষা! পাইল । জনত প্রফুল্পর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল 
ও তিনি তাদের প্রতি গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন । দারুণ মানসিক চাঞ্চল্যবশত 
তাহার সব গুলি ব্যর্থ হইল। শিবশঙ্কর নামে একজন কনস্টেবল তাহাকে 
খরিবার পূর্বেই তিনি নিজের কদেশের দিকে পিস্তলের মুখ ঘুরা ইয়া দুইবার গুলি 
করিলেন। নিমেষের মধ্যে তাহার প্রাণহীন দেহ প্র্যাটফর্মে পড়িয়! গেল। 
এইরূপে ২র! মে প্রাত্ঃকালে মোকামা জংশনে বাঙ্গালার প্রথম 
শহীদের জীবন বলি হইয়া গেল (পৃঃ ১২৪ )। 

সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ও সাব-ইন্সপেক্টর শর্মার বিবরণের সঙ্গে এ বিবরণের 
"মিল আছে। নতুন পরিচ্ছদ সম্পর্কে প্রশ্ন এই, আনকোর! নতুন হলে ভদ্রলোক 
গ্রফুল্লকে সম্ভবত সঙ্গে নিয়ে দেকান থেকে ওগুলো! কিনেছেন । 'প্রফুলর সে 
টাকা ছিল না, লব টাক! ক্ষুদিরামের কাছে ছিল। দোকান থেকে দোকানে 
কেনাকাটা নতুন লোকের শন্ত অনেকের দৃষ্টিতে পড়বার কথ! এবং তদন্ত বা 
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মামলাকালে দোকানদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করার এবং সেই সন্ৃদয় ব্যক্তির বিপন্ন, 
হবার কথা । জুতো না হয় ময়দানে ফেলে এসেছেন, পুরোনো ধুতি জাম। 
কোথায় পুলিসের অগোচরে পরিত্যক্ত হল? দ্বিতীয়ত, পশ্চাদ্ধাবমাঁন জনতার 
উদ্দেশে “গুলিবর্ষণ”, একটি পিস্তলে কয়টি গুলি থাকে? ছুই বিববণের মধ্যে 
আদালতে শপথ নিয়ে ছুই সাব-ইন্সপপেত্র যে বিবর্ণ দিয়েছে তাই অধিকতর 
গ্রহণঘোগ্য মনে করি। “শনিবারের চিঠি'র লেখক উপেন্দ্রনাথ লেন নিশ্চয়ই 
প্রত্যক্ষদশী নন, হ'লে তার সহ-আসামী অথব৷ সাক্ষী হবার আশঙ্কা থেকে ঘায়। 
লেখকেব, অনুমান করি, ঈশান পাত্র মহাশয়েরই, উপসংহার-_ প্রফুল্ল চাকী 
বাঙ্গালার প্রথম শহ্ীদ্র। বলা বাহুল্য, লেখকের বা ঈশানবাবুর প্রফুল্ল 
চক্রবতীর কথা জানা ছিল ন! । 


(৭) 


১৯:৮ সালের পর ১৯৫২ ( বাং ১৩৫৯ ) হেমন্ত চাকী মহাশয়ের “অগ্রিযুগের 
প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী”। পূর্ণাঙ্গ জীবনী। হেমস্তবাবু প্রফুল্ল চাকীর 
ত্রাতুষ্পৃত্র। তার পক্ষে পাবিবারিক কিছু-শ্রুতিপরম্পরা খবর পাওয়া সম্ভব | 
কিন্ত ভ্রাতুষ্পুত্র হয়েও প্রফুল্পর জীবনের কতটা! হেমস্তবাবুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কতটা 
নিছক শ্র'তিনির্ভব ভেবে দেখতে হবে-__বিশেষ যেখানে বিপ্লবীদের “মন্্রগুপ্ডিই' 
ছিল নিয়ম-_-অর্থাৎ পরিবারের লোকের কাছেও তাদের ক্রিয়াকর্ম বা গতিবিধি, 
থাকত অজ্ঞাত । কিন্তু তিনি দাবি করেছেন, “প্রফুল্প ও ক্ষুদিরামের যে ষে 
কাহিনী শুধু কঙ্কালসার হইয়া আছে, বগুড়া, রংপুর, কলিকাতা, মেদিনীপুর, 
'মাকামাঘাট, পাটনা, সমস্তিপুর, মজঃফরপুর হইতে নানা তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ 
কবিয়৷ তাহার প্রাপপ্রতিষ্ঠার চেষ্ট/ করিয়াছি । সরকারি দলিলপত্র, ক্ষুদিবামের 
মাষলাব কার্ধবিবরণী ও প্রতাক্ষদর্শার বিবৃতি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ্থের জন্য এক 
মজঃফবপুরেই তিন বংসরকাল অতিবাহিত হয় ।” 

সন্দেহ নেই, কোন বিষয়ে ডক্টরেট পেতে ষে অক্লান্ত শ্রম ও ম্বেদপাত করতে 
হয়, সত্যান্থসদ্ধানে সেই শ্রমস্বীকার ও সময় ব্যয় করার জন্' তিনি সকলের 
কৃতজ্ঞতাভাজন । বিপ্রবীসাহিত্য রচনায় যথাধথ তথ্যোদ্ধারে এর চাইতে বড 
কাজ আর কিছু হতে পারে না। স্থতরাং, অত্যন্ত সতর্কতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
বইটির বিস্লেষণ অপরিহার্য কর্তবা । হেমস্তবাবু এক বিশাল পটভূমিকায় তীর 
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আন্ত তথারত্বগুলো৷ বিন্তস্ত করেছেন এবং প্রাপঙ্গিকবোধেই তা করেছেন। 
গন্বকারের নিজস্ব নিবেদন ছাভাও মানিক ভগ্রীচাধ মহাশয়ের একটি ভূমিকা 
আছে (১৯৫১/১ বৈশাখ ১৩৫৮) । দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃঃ ১৮-৫৯) আছে 
পলাশীব যুদ্ধ (১৭৫৭), সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭), কংগ্রেসের জন্ম (১৮৮৫ )। 
আছে বামমোৌহন, কেশবচন্দ্র, স্রেন্ত্রনাথ প্রমুখের এবং ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন ও ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কথা । “বাংলার শক্তি ও বিপ্রব 
সাধনার' ইতিহাস আছে তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃঃ ৫০-৮৩)। বঙ্গভঙ্গ, প্রতিরোধ 
আন্দোলন, জাতীয় বিষ্ালয়, “বন্দেমাতরম্* পত্তিকাব কথা আছে। নেই 
প্রতিষ্ঠাত। হিসাবে বিপিন পালের কথা, অনুশীলন সমিতির উল্লেখ ; সুচন। 
বারীন্দ্রকুমারকে নিয়ে; “সন্ধযাব্রহ্মবান্ধব-কৌন্লি চিত্তরঞ্জন, এগুরু ফ্রেজারের 
ট্রেন ধ্বংস চেষ্টার কথ আছে । 

চতুর্থ অধ্যায় (৮৪-৯০ ) থেকে প্রফুল্ল চাকী প্রসঙ্গ ৷ 

কিন্ত গ্রস্থকারের নিবেদনে একথা কেন বলা হল সহজে বোধগম্য নয় ঘে, 
“একক প্রফুল্ল চাকী অনেকাংশেই সম্পূ_ ক্ষুদিরাম মিলিত হইয়া প্রফুল্ল চাকীকে 
পূর্ণ ও সার্থক জীবন করিয়। তুলিয়াছিল। বাংলার সেদিন ক্ষুদিরাম না থাকিলে 
প্রফুল্ল ফুটিয়া উঠিতে পারিতেন না। উহ্াবা ছুইজনেই একই লময়ে বিপ্লবধর্মে 
দীক্ষিত হন। একসঙ্গে কাজ করেন এবং এক সঙ্গে থাকিতেন এবং একসজে 
দেহত্যাগ করেন বলিলেও চলে । জীবিতকালে জীবনের ছুঃখদৈন্য তাহারা 
একসঙ্গে ভোগ করিয়াছেন ।” 

ব্যাখা! করলে কথাটা হয়তে। এই দাড়ায় যে, পপ্রস্ুল্পর অনেকাংশে সম্পূর্ণ” 
জীবন । কিয়দংশ যা অসম্পূর্ণ ছিল ), ক্ষুদিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা৷ "পূর্ণ ও 
সার্থক হল। প্রফ্ুল্লর কিংসফোর্ডকে হত্যার ইচ্ছাপুরণে বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্্র- 
নাথ প্রফুলকে নিয়ে এলেন গোপীমোহন দত্ত লেনে বোমাসহ মঞ্জ:ফরপুর রওন। 
করে দিতে ৷ [ বারীন্দ্রকুমারের ক্বীকারোক্তি জষ্টব্য ] তখন প্রফুল্ল (হেমস্তবাবূর 
মতে) “অনেকাংশে সম্পূর্ণ মাত্র” । হেমচন্দ্র দাস যখন স্থুদিবামকে প্রফুল্পর সঙ্গী 
হিসাবে যেতে দেবার স্থপারিশ করেন | হেমচন্দ্র দাসের “বাংলার বিপ্রব প্রচেষ্টা” 
ষ্টব্য ] এবং বারীন্্র উপেন্দ্র সম্মত হুন [ বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি ভ্রষ্টব্য ] তখন 
প্রফুল্র-ক্ষুদিরাঁম মিলিত হলেন । হেমন্ত বাবুব মতে এই মিলনই গ্রফুল্প চাঁকীকে 
*পূর্ণ ও সার্থক জীবন করিয়া! তুলিয়াছিল।” মিলন-__কিন্তু কেউ কাউকে চেনেন 
না। ক্ষুদিরাম প্রথমাবধি ক্ষুদিরাম--প্রফুল্প মধ্যবতকালে দীনেশচন্দ্র রায় বা 


৪* কে প্রথম শহীদ ? 


ভি সি রয়, ক্ষুদিরামও শেষ পর্যস্ত তাই জানতেন, [ ক্ষিরাঁমের স্বীকারোক্তি ও 
সনাক্তকরণ ত্রষ্টব্য ] প্রফুল্ল চাকী বলে জানতেন না-_সনাক্তকরণের জন্য স্পিরিটে 
ভোবানে। কাটা মাথ। নিয়ে এলে আবার ম্বনামে উদ্ভাসিত হুন প্রফুল্ল চাকী | 
ছুই ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ উডম্যান ও মিঃ বাথুডের কাছে ক্ষুদিরামের বিবৃতিতে ছুই 
অপরিচিতের মিলন-কথার সমর্থন পাওয়া যায় । 

“দুইজনেই একই সময়ে বিপ্রব ধর্মে দীক্ষিত হন”__একথারই বা! কি তাৎপধ? 
প্রফুল্পর জন্মস্থান বগুড়া জেলার এক গ্রামে । ক্ষুদিরামের জন্মস্থান মেদিনীপুরে । 
প্রফুল্পর শিক্ষা্দীক্ষা বগুড়া-রঙপুরে, ক্ষু্দিবামের মেদিনীপুরে | প্রফু্পনর সঙ্গে 
রুঙপুরে বারীন্ররের সংষোগ, প্রফুল্ল রঙপুর ছেড়ে কলকাত। আসেন, এখানে 
ওথানে থাকবার পর মুরারীপুকুরের বাগান বাড়িতে ৷ বারীন্দ্রের হ্বীকারোক্কি 
অন্ুসাবে ক্ষুদিবাম বাগান বাড়ির কেউ ছিলেন না। একই সময়ে ওঁদেব দীক্ষা 
হ'লকি করে? যজঃফরপুরে মেহতা ধর্মশালায় থেকে কিংসফোর্ডের গতিবিধি 
নজরে পাখার সময় অবশ্ঠাই তাঁরা “একসঙ্গে কাজ করেন ও একলজে থাকিতেন ।” 
কিন্ত মে ক'দিন? 

প্রফুল্ল ২ মে, ১৯০৮, আত্মহনন করেন, ১১ আগস্ট, ১৯০৮, ক্ষুদিরামেব 
ফাসি হয়। সময়ের এই স্পষ্ট ব্যবধান সত্বেও কি “একসঙ্গে দেহত্যাগ” বল। 
যাবে? দেহত্যাগের তারিখেরই ফারাক শুধু নয়, ঘদহতাগের ধরণও আলাদ!, 
একজনের ইচ্ছামৃত্যু, আর একজনের রাজদণ্ডে মৃত্যু । একজনের ঘটনার তৃতীয় 
দিনে রাজদগ্ডের কোন অবকাশ ন। দিয়ে, আর একজনের পুলিস হেফাজতে, 
জেল হাজতে থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার, ঘোপর্দ হয়ে দায়রা বিচার, দায়রা 
বিচার থেকে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন বুত্রে হাইকোর্টে সওয়াল, মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের পর 
মাসি পিটিনান ইত্যাদি অনুষ্ঠান অস্তে (এবং ইতিমধো প্রতিদিন সংবাদপত্রে 
প্রচার ইত্যার্দি শেষে ) জীবনাবসান । ইতিমধ্যে, প্রফুল্ল চাকীই কি ওরফে 
দীনেশচন্দ্র রায়ই কি, জনমানসে বিশ্বত (বেদনার কথা, বাউলের কল্পলোকে 
স্বীপান্তরিত কোন্‌ এক অভিরামের নাম উচ্চারিত )। ছুটি মৃত্যুর প্রক্কতি 
আলাদা-_প্রচাবও পৃথক । অর্থাৎ, প্রফ্ুল্পর মৃত্যু লোকগোচরে আসেনি, 
লোকপ্রচারেও স্থান পায়নি। অজ্ঞতাই এর মূল কারণ এবং এই অজ্ঞতাই 
তৎকালীন ও পরবর্তী প্রজন্ম লালন করে এসেছেন। 

পরফুল্প-ক্ষদিরামের প্রসঙ্গে” বারীন ঘোষ লিখিঘ়াছেন :_-( ১৩৫৪ শারদীয় 
যুগাস্তরে প্রকাশিত 'অগ্রিশিশ্ত ক্ষুদিরাম' ) 


প্রফুল্ল চাকী প্রসঙ্গ ৪১ 


“ওর] দুজনে এক বৃত্তে দুইটি যুগ্ম পঞ্প--দেশ জননীর চরণে অপিত পুজার 
ফল, নিবেদিত অর্থঃ, একই আত্মদান কূপ পুণ্য-ব্রতে ব্রতী ; তাই ক্্দিরামের 
নাম করতে গেলে, এক নিঃশ্বানে প্রফুল্ল চাকীর নামও ঘে উচ্চারণ না করে উপায় 
নাই। আত্মদান তার! ছু'জনে একসঙ্গে করেছিল বটে কিন্তু বন্ধনগীড়িতা 
দেশলক্ষমীর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবার গৌরব যে প্রফুল্ল 
আগে অর্জন করেছে, তাই প্রথম শহীদের স্বর্ণুকুট তাহারই আগে প্রাপা_ 
সে দিক দিয়ে সেই অগ্রজ ।”-_নগেন্দ্র কুমার গুহ রায়ের “শহীদ যুগল' ১৮৭ 
পৃষ্ঠায় পুনরুদ্ধৃত | 

১৩৫৪ সালে বারীন্দ্রকুমার স্পষ্টতই এখানে প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবরতার 
কথা বিস্বত হয়েছেন । 

অথচ 'শহীদ যুগল-এই আছে : “প্রফুল্প চক্রবর্তীর পিতা স্বর্গগত ঈশান 
চক্রবর্তাকে বারীনবাবুর। পূর্বোক্ত ঘটনায় | অর্থাৎ দ্িঘিরিয়। পাহাড়ে বিস্ফোরণ 
পরীক্ষ য়] মৃত্যু .সংবাদ "জানাইলে তিনি পুত্রশোকে বিচলিত ন। হইয়। বলিয়া 
পাঠাইলেন যে, তাহার একমাত্র জীবিত পুত্র মণিকেও ( স্থরেশচন্দ্রের ডাক নাম ) 
মায়ের কাজের জন্য দিলেন । এই সম্পর্কে বারীনবাবু ঘাহা বলিয়াছেন, তাহা 
নিয়ে উদ্ধৃত কর। হইল : 

'রঙপুরে আমাদের সমিতিব একটি ঘাটি ছিল। সেখানকাব পেস্কার 
ঈশান চক্রবততা মহাশয় আমাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলতেন 
আমি একে একে দেশের জন্ত আমার সবগুলি ছেলে দেব, মাতৃপুজায় তোমা 
বলি দও। তার বড ছেলে চলে এল । [ এর পর বিস্ফোরণ পরীক্ষার ফলাফলের 
বর্ণনা আছে | তার বাবাকে আমর! এই মৃত্যু সংবাদ জানালাম । ঈশানবাবু 
লিখলেন, বেশ, এবার আমার আর একটি ছেলেকে পাঠলাম, মাতৃপুজায় উৎসর্গ 
করো । এল স্বরেশ চক্রবতাঁ_মণি।' (পৃঃ ১৭৫) 

এ বিষয়ে স্ুরেশচন্দ্র চক্রবতীর বিববণ কিছু পৃথক । বিবরণটি স্থরেশ চক্রবর্তী 
স্বয়ং হ্বনুরুদ্ধ হয়ে “শহীদ যুগল'-এব লেখক নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে লেখেন £ 
“রংপুরে আমাদের একটি বৈপ্লবিক দল ছিল এবং আমরা তিনজনই | প্রফুল্ল 
চাকী, প্রফুল্ল চক্রবতাঁ, স্থরেশ চক্রবতা ] তার অন্তর্গত ছিলাম ।-. বারীন্দ্রকুমার- 
দের দলের সঙ্গে আমার কোন ঘোগই হয়নি । যদিও ঠিক ছিল যে ১৯০৮এ 
ম্যাট্রিক (বা 1605 905:03810 ) পাশ করে কলিকাতায় গিয়ে এ দলেই আমি 
যোগদান করব, যেমন আমার অগ্রজ প্রফুল্ল চক্রবর্তী করেছিলেন ১৯০৭ থৃষ্টাব্ে 


৪২ কে প্রথম শহীদ ?" 


ম্যাত্রক (বা ঢ££0) 5810810 ) পাশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বারীন্দ্রকুমাররা 
ধরা পড়ে গেলেন । ' আমি মাট্রক (বা ঢ160) 962150510 ) পাশ করার 
পূর্বেই বারীন্দ্রকুমারর1 ধরা পডে যাওয়াতে আমার আর তাদের দলে ধোগ 
দেওয়ার স্থযোগ হয়নি |” (পৃঃ ১৭*-৭১) 

হেমন্ত চাকী মশাই আরও বলেছেন £ “জীবিতকালে জীবনের ছুঃখদৈন্ত 
তাহার। একসঙ্গে ভোগ করিয়াছেন ।” ক্ষুদিরামের হিসাবমতো৷ মজঃফরপুবের 
ধর্মশালায় পাচদিন মাত্র ছিলেন । হেমস্তবাবু অকারণ অতিশয়োক্তি করেছেন। 
তারই লেখ প্রসন্ন চাকীর জীবনী একথার অকাটা প্রমাণ । তার বইয়ের চতুর্থ 
অধ্যায় থেকে সে-জীবনের আরম্ভ । 


(৮) 

১২৯৫ বঙ্গাকধের ২৭ অগ্রহায়ণ (ইংবেজী তারিখ নেই) বগুড়। জেলার 
অন্তর্গত ভান্ববিহার গ্রামে প্রফুল্ল চাকীব জন্ম । কালীপদ বাগচী প্রণীত “শহীদ 
প্রফুল্প চাকী'তে ইংরেজী তারিখ আছে ১৮৮৮ ্রীষ্টাব্ব ১০ ডিসেম্বর | ম্ঙ্গলবার | 
গ্রামের নাম বিহার । কালীপদবাবু প্রফুল্ল চাকী স্বতি সমিতি'র লেখক। 
মেদিনীপুরের উকিল ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের “শহীদ ক্ষুদিরাম-এ আছে ১২৯৬ 
বঙ্গাব্বের ১৯ অগ্রহায়ণ খ্রীষ্টাৰ ১৮৮৯, ৩ ডিসেম্বব, মঙ্গলবার, মেদিনীপুরে 
ক্ষদিবামের জন্ম (পৃঃ ২)। অর্থাং প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের এক বছরের বড়। হিসাব 
মতো! এদের যখন প্রথম মিলন হয় ( ১৯০৮) তখন প্রফুল্পব বয়স কুডির কাছা- 
কাছি, ক্ষুদিরামের ১৯-এর কাছাকাছি । আত্মহনন ও ফাসির সময়েও তাই। 

প্রফুল্প চাকীব পিতার নাম বাঁজনারায়ণ চাকী, চার ছেলেব মধ্যে প্রফু্প 
কনিষ্ঠ । হেমন্ত চাকীর হিলাবে ১২৯৮ বঙ্গাবধে পিতাব মৃত্যুকালে প্রফুল্লর বয়ন 
তিন (পৃঃ ৯৩), কালীপদ বাগচী বলেছেন, প্রফুল্পর জন্মের ছুই বংসর পরই 
পিতা ত্বর্গারোহছণ কবেন। ক্ষু্দিবামের খন সাত ব্ছর বয়ম তখন তিনি 
পিতৃহীন। মা গেছেন ছ'বছর বয়সে ( হেমস্ত চাকী পৃঃ ১১৪ )। 

হেমঝ্ঝবাবু ও কালীপদবাবু ছু'জনই বলেছেন, বিহার গ্রামের নিকটবর্তী গ্রাম 
নামৃজা, সেখানকার স্থলে পাঠ আরম্ভ ৷ হেমস্তবাবু ক্থলের নাম দিয়েছেন 'নামুজা 
জানদাপ্রসাদ মধা ইংরাজী বিদ্যালয় ।' তারপর তিনি রঙপুরের উচ্চবিস্তালয়ের 
এবং বয়সের উল্লেখ করেছেন ১৪। এই সময় সরকারি এক সাকুলীরের বিরুদ্ধে 
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এটি-সাকুলার সোসাইটি গঠিত ছলে প্রস্তর তাতে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন । অন্যান্ত 
ছাত্রের সঙ্গে এজন্য শান্তিও পান। অন্যান্ত বলতে স্থরেশ চক্রবর্তী, প্রফু্ 
চক্রবর্তী, নরেন্্রনাথ সেন, কৃষ্ণজীবন সান্তাল, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক-_ 
উত্তরকালে যাদের ভূমিকা নানা ক্ষেত্রে উল্লেখঘোগ্য । এর] সবাই সরকারি স্কুল 
ছেড়ে জাতীয় বিস্তালয়ে ষোগ দেন। (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণ। অন্তর্গত 
মধ্যপাড়া গ্রামেব অধিবাসী এবং প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক ) নৃপেক্দ্র চন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় রঙপুবের এ জাতীয় বিষ্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন ( পৃঃ ৯৪ )। 

হেমস্তবাবু প্রস্কু্ন চক্রবর্তীর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু সম্ভবত অজ্ঞতা- 
ৰশতই কি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে তার কোন বিবরণ দেন নি। তিনি, 
বলেছেন, বারীন ঘোষেব রঙপুর ভ্রমণকালে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে তার পরিচন়, 
হয়। (পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গব্ণর স্যার) ব্যামাফিল্ড ফুলারকে হত্যার 
উদ্দেস্ত্ে বারীন এক সহকর্মীকে নিয়ে রঙপুর আসেন । ( এ অঞ্চলে যে) এক 
ডাকাতির চেষ্টা হয় তাতে প্রফুল্ল অংশ গ্রহণ করেন। ফুলারের ধুবড়ী থেকে 
রঙপুর আসবার কথা ছিল । আরও কথা ছিল যে, সংকেত পেলে রঙুপুর থেকে 
মাইলখানেক দরে (রেল লাইনে ) বোম। বাথ! হবে । না ফাটলে লাইনে লাল 
বাতি রেখে ট্রেন থামিয়ে প্রফুল্ল ও আর একজন রিভলবার নিয়ে লাটের কামবায় 
উঠে (তাকে ) খুন করবেন । লাট এ লাইনে আসেন নি? জ্টীমারে গোয়ালন্দ 
রওন] হয়েছেন । শুনে প্রফুল্ল ও তার সঙ্গী গোয়ালন্দ রওনা হন। পৌছে শোনেন 
লাট কলকাতা চলে গেছেন । এইরকম পশ্চাদ্ধাবন আবারও হয়েছে । ইতিমধ্যে 
ব্যামফিল্ড ফুলাব পদত্যাগ করেন (পৃঃ ৪৫-৯৭ )। 

বাবীনেব 'সহকম্মী' ব৷ প্রফুল্পর "সঙ্গী" হচ্ছেন হেমচন্ত্র দাস ( কানুনগে। )। 
তিনি ত্বয়ং এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যঙ্গাত্বক বর্ণনা দিয়েছেন তার “বাংলার বিপ্লব 
প্রচেষ্টা" বইয়ে । এই বর্ণনায় তিনি নিজেকে ণ্ডন কুইকধোটের [ বারীনেয ] 
স্যাক্কে। পাংশা” বলে অভিহিত করেছেন । 

লিখেছেন £ “ফুলার বধের জন্য কে একজন হাজাব টাক! বায়না স্বরূপ 
দিয়েছিলেন । এই হাজার টাক। ও ছুটে! তথাকথিত বোমা, ছুটে। রিভলবার 
নিয়ে বারীন £6০012750166£ করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীক্মাবাস শিলং যাত্রা 
করল। প্রথমে একজন রাজী হয়ে পরে কোন কারণে যেতে পারেন নি । তারপর 
ক্ষুদিরামের নাম। কিন্তু পতিতাসংক্রান্ত কথার জন্ত ছোক [? ] বা ছেলেমান্্য 
বলে হোক বাদ গেল। তারপর মেদিনীপুরের আর একজন যেতে রাজী । শিলং 


৪৪ কে প্রথম শহীদ? 


থেকে তার এল । গোয়ালন্দ যাত্রা । সম্ভবত ১৯০৬ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ । 
সঙ্গে ছুটি রিভলবার, সাহছেবী পোষাক। স্টেশনে পৌছে দিতে গেছলেন 
ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত । গোয়ালন্ন হোটেলে লঙ্কার বাল। গৌহাটি স্টামার । পেটের 
অস্থখ। ইত্যাদি (পৃঃ ১১৮-১২৩ ), ষষ্ঠ দিন গৌহাটি। টোঙ্গায় শিলং রওন|। 
পথে বারীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বারীন বলল, শিলংয়ে নয় গৌহাটিতে । গৌছাটিতে 
এনে আনল, অনেকের কাছে বারীনের ফাকিগুলো৷ ধর] পে গেছে ( পৃঃ ১৩৭- 
৩৮)। ফুলার-বধটাই বারীনের সব চেয়ে বড় কাষ ছিল না। বিপ্লববাদ ও 
তার লঙ্জে আত্মপ্রচারটাই ছিল মৃখ্য কায (পৃঃ ১৪৭ )। তখন নে খানিকটা 
অনুমান কবতে পেবেছিল, ফুলার-বধের সম্ভাবনা কম। অথচ বারীনের মতের 
বিরুদ্ধে কোন কথ৷ বলতে গেলে তার সঙ্গে বনিবনা তো৷ হবেই না, অধিকস্ক ক 
বাবুর [ অরবিন্দব ] বিরাগভাজন হতে হয় । কাযেই এখন থেকে ভন কুইক- 
ঘোটের স্যাক্কে! পাংশার মতো তাকে আজ্ঞাবহ অনুচর হতে হল। গুপ্ত বিবরণী 
থেকে জানতে পেবেছিল ববিশালে গিয়ে (লাট) সাহেবরে ধরতে পারবে 
(পৃঃ ১৪৮)। অতএব বরিশালে । কাতারে কাতারে বিস্তর লাল পাগড়ী । 
অভ্যর্থনা সেরে ফুলার সাহেব সহরে প্রবেশ করলেন। সামনে দিয়ে একটা 
প্রকাণ্ড বাঘ চলে গেলে নতুন কাচা শিকারীদের ঘে সোয়ান্তিমিশ্রিত আফশোস 
হয় ফুলার-শিকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল (পৃঃ ১৪৯)। পুণ্যে বিশাল 
বরিশালে কিছুই কর! গেল ন| (পৃঃ ১৫২)। আবার গৌহাটি। গৌছাটি এসে 
জানতে পারল লাটসাছেব রঙপুর যাবেন। তারাও রঙপুর রওনা দিল (পৃঃ 
১৫৪)। স্থির হল লাইনের নীচে এমনভাবে বোম! পুঁতে রাখতে হুৰে যাতে 
গাড়ী লাইনের ওপর এসে পড়া মাত্র ফাটে ( পৃঃ ১৫৬)। ধুবড়ীতে একজনকে 
পাঠানে। হল, লাটসাহেব স্পেশ্তাল রওন। হলেই সে রঙপুর টেলি করবে। রেল 
লাইনে বোমাপাতাব চেষ্টা ছাডাও আর এক জায়গায় লাল আলো৷ দেখে গাড়ী 
থামলে ছ'জন রিভলবার নিয়ে লাটসাহেবের গাড়ীতে উঠবে। ইতিমধ্যে 
ডাকাতির চেষ্ট/ কেননা, ফুলার সাছেবের আসতে দেরী আছে (পৃঃ ১৫৭)। 
স্তাক্কে। প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে ফুলার বধের জন্ত গোয়ালন্দ রওন। হল (পৃঃ ১৬৭)। 
বন্থার জন্ত লাট-অভার্থন। স্থগিত। তার কলকাতার টিকিট কিনে ফেলল। 
নৈছাটি স্টেশন, লাল পাগড়ীতে স্টেশন ভরে আছে । লাটের গাড়ী সেখানেই 
'ঈাড়াবে। শিয়ালদহ স্টেশনে নামবার সময় স্থযোগ। কিন্তু সেখানে আরও 
বেশী পুলিশ থাকবে আশঙ্কায় এখানেই কার্ষ-সমাধায় প্রফুল্প ও স্তাক্ষো। নেমে 
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পড়ল। এবার গাড়ী তাদের কল্পিত পথের বিপরীত দিকে চলে গেল (পৃঃ 
১৭০ )। ক্রমেই গুপ্ত সমিতির কার্ধকলাপের যধ্যে থাকতে থাকতে নেতাদের 
স্বরূপ যতই হাদয়ঙ্গম হতে লাগল, ততই তাদের ভারত স্বাধীন করবার মুরোদ 
সম্বন্ধে চোখ ফুটতে লাগল । গুপ্ত সমিতি গঠনের সামর্থা ক বাবুর বা অন্ত কোন 
নেতার ছিল কি না সে বিষয়ে ঘোর মন্দেহ জন্মেছিল (পৃঃ ১৭৬)। ১৯৯৬ 
শ্র্টাবধে জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ফ্রান্সের মার্শাই বন্দর পর্যন্ত টিকিট কিনে 
ফেললাম । তখন পাশপোর্টের হাঙ্গাম। ছিল না! (পৃঃ ১৭৮)। 

ইতিমধ্যে একটি প্রসঙ্গ থেকে কিছু বাধ্য হয়েই দুরে সরে পডেছি। গ্রসঙ্গটি 
পরে পটভূমিক! ক্ষেত্রে বিশদ বল! যাবে , আপাতত তার খানিকট৷ উল্লেখ কর! 
দরকাব । হেমচন্দ্র দাস বলেছেন, “কিংসফোর্ডকে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন 
কর্তার।।” ভ্যালির গোপন প্রতিবেদন অনুসারে তারা হলেন (রাজা) স্থবোধচন্জর 
মন্মিক, চারুচন্ত্র দত্ত ও অরবিন্দ ঘোষ। স্থবোধচন্দ্র মল্লিক ও অরবিন্দ ঘোষের 

ংযোগ ও সংশ্রব অতি স্ুুবিদিত। কিন্তু চারুচন্দ্র দত্তের নামটি অত স্থৃবিদিত 

নয়। তিনি কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের ছেলে 
এবং ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস উত্তীর্ণ ( আই সি এস), বোম্বের জজ । ভ্যালি 
আরও বলেছেন, এই চারুচন্দ্র দত্ত ১৯০৭এ প্রফুল্ল চাঁকীকে দাঙ্জিলিং নিয়ে যান 
লে: গবর্নরেব উপর বোমা ফেলবার জন্য । শ্রীশঙ্কব ঘোষ ভ্যালির প্রতিবেদন 
সম্পর্কে ষে নোট লিখেছেন, তাতে আছে £ যুগান্তর গোষ্ঠি যে গুপ্ত “আদালত” 
স্থাপন করেছিলেন তাব অন্যতম সদস্য ছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত। তিনি তার 
স্বতিচারণায় বলেছেন, তিনি যে ইংলগ্ডে মিভিল সাভিস পবীক্ষায় বসতে রাজি 
হয়েছিলেন তাব উদ্দেশ ছিল, এতে তিনি ইংলগ্ডে সামরিক প্রশিক্ষণের স্থযোগ 
পাবেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক! সত্বেও তিন্নি অবসর 
গ্রহণ মুহূর্ত পর্যস্ত সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন” (পৃঃ ১৮) 

ৰারীন্দ্রকুমাব ঘোষ ১৩৫৪ সালে 'যুগান্তব-শাবদীয়' সংখায় 'অগ্রিশিশু 
ক্ষুদিরাম' প্রবন্ধে লিখেছেন £ “জজ কিংসফোর্ডের হাতে স্বয়ং শ্রাঅরবিন্দ থেকে 
অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর বিচার ও শাপ্তি হয়, বালক স্থুশীল সেনকে বেত 
মারার হুকুম দিয়েছিলেন এই শ্বেতাঙ্গ বিচারক কিংসফোর্ড । তাই আমাদের 
গুপ্তচক্রের তিনজন নেত। অরবিন্দ, রাজা স্থুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত মহাশয়ের 
আদেশে এই জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। (নগেন্রকুমার গুহরায়ের 
“শহীদ যুগল? | (পৃঃ ১৮২) 


৪৬ কে প্রথম শহীদ ? 


সম্ভবত এখানে আর একটি প্রসঙ্গও বলে রাখা দরকার | প্রসঙ্গটি (স্যার ) 
সুরেজ্জনাথ ব্যানাজি তার «এ নেশন ইন মেকিং-এ আছে, (শ্রীশঙ্কর ঘোষও তার 
নোটে উদ্ধৃত করেছেন )। “বরিশাল ঘটনার [ পটভূমিকায় বরিশাল ঘটনার 
বিশদ উল্লেখ কর! হবে ] মাস কয়েক পর ছুটি তরুণ ব্যারাকপুরে আমার বাডি 
এল এবং আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চাইল। আমি ঘরে ঢুকে আসন 
গ্রহণ করতে তার। বলল, ব্যাপারটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও দুরূহ ; দরজাটা বন্ধ 
করে দিলেই ভাল । আমরা তিনজন রুদ্ধদ্বার কক্ষে রইলাম, ওদের একজন, দেখে 
মনে হল মেডিকাল ছাত্র, আলাপ আরম্ভ করল। মে বলল, “অতি গুরুত্বপূর্ণ 
একটি বিষয়ে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি । আমরা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে 
গুলি করবার পরিকল্পনা নিয়েছি ; এবং আজ আমরা যাচ্ছি_-আজ রাত্রেই এই 
উদ্দেস্তে যাচ্ছি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? এরকম একটি প্রশ্নের জন্ত 
প্রস্তুত ছিলাম ন! , প্রস্তাবটিও অসামান্য, একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম । বললাম, 
স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে গুলি করতে চাও কেন? তিনি কি করেছেন ?' 
তরুণটি স্ম্পষ্ট ভাবাবেগে বলল, “বানারিপাড়ায় মোতায়েন তার গোর্খার। 
আমাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত করছে, আমর1 তার পাণ্টা প্রতিবিধান করতে 
চাই । আমি বললাম, “তামরা ধর! পড়বেই এবং তোমাদের ফাসি হবে।' 
তার। বলল, আমর] স্থযোগ নেব এবং দরকার হুলে, মেয়েদের সম্মান রক্ষায় 
ছুঃখবরণ করব। 

“অনায়াসেই অনুমেয়, আমার এর চাইতে সঙ্কটতর অবস্থা আর হতে পারে 
ন।। এই ছুটি তরুণ, আইনের সাহায্যে প্রতিকার হবে ন। এই বিশ্বাসে, মেয়েদের 
সম্মানরক্ষায় প্রতিহিংসা চরিতার্থে দৃঢ়মনা; তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে 
হবে। সৌভাগ্যবশত, এ সময়ে এক জোর গুজব রটেছিল, এবং সে গুজবের 
নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছিল বলেই আমার বিশ্বাস যে, স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার 
পদত্যাগ করেছেন । আমি তাদ্দেব বললাম, “তোমর। জান কি, যার ব্যামফিল্ড 
ফুলার পদত্যাগ করেছেন ? মৃতকে গুলি করে কি লাভ? অন্যদিকে তোমাদের 
এই প্রচেষ্টা জনম্বা্ের পক্ষে নিদারুণ এক ঝুঁকি হয়ে দাড়াবে । লেঃ গবর্নর 
হিসাবে আমর সবাই তার অপসারণ চাই। তোমর যদি ব্যর্থকাম হও-_ 
তোমরাও নিশ্চিত নও যে, তোমরা সফল হবেই-_তার পদত্যাগপত্র নিশ্চিত 
প্রত্যাহ্ৃত হবে এবং তিনি শ্বপদেই থেকে ঘাবেন। তোমরা স্বদেশের এ অকল্যাণ 
“ঘটাতে চাও? 


প্রফুল্প চাকী প্রসঙ্গ ৪৭ 


"এতেই কাজ হল। তরুণ ছুটি তৎক্ষণাৎ এঁ ভাবনা! ঝেড়ে ফেলতে ও 
প্রস্তাবটি বাতিল করতে লম্মত হুল। আমিও সেই স্থষোগে তাদের পেড়ে 
ধরলাম, বললাম, তবে তোমাদের এই ব্রাহ্মণের পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। 
তার। সহজেই আমার আবেদনে সাড়। দিল, আমি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 
তবু কিছু সমস্যা ছিল। তার বলল, তাদের তো এক্ষনি রাক্রের ট্রেনেই সে 
জায়গায় ঘেতে হবে এবং এট! বন্ধ করতে হবে । অথচ সঙ্গে টাকা নেই । আমি 
সঙ্গে সঙ্গে তারা যা চাইল অগ্রিম দিলাম । তারা কে আমি জানতাম না, 
আমি তাদের নাম আদে জিজ্ঞাস করি নি , আজও জানিনে তারা কে, আমি 
একবারও তাদের নাম জানতে চাই নি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমি 
তাদের বিশ্বাস করতে পারি এবং সত্যিই ডাক মাবফৎ টাক! আমি ফেরত 
পেয়েছিলাম ।” (এ নেশন ইন মেকিং, স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি, পৃঃ ৩৩-৩৪ ) 

ভ্যালি অবশ্ঠ মডারেট নেত। বাবু স্থরেন্ত্রনাথ ব্যানা্জির সঙ্গে বিপ্লবীদের 
সংশ্বব সম্পর্কে নিংসংশয় ছিলেন না । তিনি তার প্রতিবেদনে বলেছেন, ষডঘন্ত্র 
কারীদের পরিকল্পনার সঙ্গে স্থরেন্দ্রনাথের প্রতাক্ষ সংশ্রব সম্পর্কে আমর! কখনও 
কোন খবর পাইনি; অবশ্য ছুটি ইনফরমার (খবর-জোগাড়ে ) বলেছিল যে, 
তিনি (্থরেন্দ্রনাথ) ষড়যন্ত্রকারীদের এবং তাদের বোমার কার্ধকারিতার পরীক্ষার 
অভিপ্রায় জানতেন এবং একবার ষড়ধন্ত্রকারীদের ছু'তিনজন সত্যিই তার কাছে 
গেছলেন ও একটি বোম। দেখিয়েছিলেন । তিনি দেখে হেলে উঠেছিলেন এবং 
তাদের বলেছিলেন কি করতে পার দেখ। (শ্রীশঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত কফার্ট 
রিবেল্স, পৃঃ ১৮)। 

পক্ষান্তরে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তার “13156015 ০৫ 91:60) 1+00৬৩- 
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দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র দাস-কধিত ফুলার-বধ-প্রচেষ্টার একটা ভিত্তি আছে-_ 
যদিও ব্যাপারটা যথেষ্ট পরিচ্ছন্্ নয় । কারা স্থুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখ। করেছিলেন 
একথা স্ুরেন্দ্রনাথ যেমন জানতেন না, ভ্যালিও তেমনি জানতেন না। বাঙলার 
বৈপ্রৰিক ইতিহাসে তা অজ্ঞাত। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহ ঘে, হেমচন্দ্র দাস প্রফুল্লর 
সঙ্গে যুগ্ধভাবে এবং চারুচন্্র দত্তের উদ্যোগে প্রফুল্ল এককভাবে এ চেষ্টা করেছেন। 
পরমাশ্চর্য এই, ১৯০৭এর ডিসেম্বব স্বদেশ প্রত্যাবঙনের পর হেমচন্দত্র দাসের 
দ্বিতীয় পর্যায়ে তার একদ] ফুলার-বধেব সঙ্গী প্রফুল্ল চাকীর মজঃফরপুর যাত্রার 
উল্লেখ আছে মাত্র, তার অসামান্য মৃত্যুবরণেব কোন কথাই নেই। তার গ্রন্থে 
বাবান-উপেন্ত্র-উল্লাস প্রমুখেব উপর সকল দোষ চাপিয়ে তার! সবাই একটা গুলি 
বা বোমা না ছেডে কেমন অহিংস সতাগ্রহীব মতো! এক লপ্ডে ধর! দিলেন সে 
বিবরণ আছে বটে । (হুমচন্দ্র পাসের গ্রেপ্তারকালে অন্তথ| কিছু হয়েছে এখবরও 
অবশ্ঠ নেই; তবে, শক্ত মানুষ, বারন প্রমুখের মতে। ধরা পভার পর ভেডেও 
পড়েন নি, ঘথেষ্ট চাপ সত্বেও কিছু বলেন নি)। 

এই সর্বাস্রক পবিপ্রেক্ষিতে প্রচ্ছুল্ল চাকীর সমগ্র আচরণ ও চরিত্র আরও 
তাৎপষপূণ হয়ে ওঠে । ফুলাব-বধ প্রচেষ্টায় বা ডাকাতির উদ্যোগে নিরাশ হয়ে 
প্রফুল্ল কোথাও চলে যান নি।. জীবনীকাব হেমন্ত চাকীর পঞ্রিকামতে “১৯০৭ 
নেব প্রথম ভাগে” অর্থাৎ হেমচন্দ্র দাসের শ্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনেক আগে 
প্রফুল্প “মুরাবীপুকুর বাগানে” যান। সেখানে “বারীন্দর, উল্লাস, উপেন, ইন্দ্রনাথ 
নন্দী [1), প্রফুল্ল চাকী, বিভূতি ভূষণ সরকার দলের প্রকৃত কার্কারক 
( “অগ্নিধুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী', পৃঃ ৯৮)।” চামুগ্ডারপের পৃজামন্ত্র 
প্রফুল্পর বড প্রিয় ছিল। হেমন্ত চাকী তার গ্রন্থে ভ্তবটি উদ্ধত করেছেন এবং 
বলেছেন, তার “আমৃত্যু এই চণ্ডীর উপাসন! ছিল” (পৃঃ ৯৯-১০* )। মুরারী- 
পুকুর বাগানে বিষণ ভাস্কর লেলের সঙ্গে [প্রফুল্ল ] সাক্ষাৎ হয় । লেলে তাকে 
যোগশিক্ষায় নিয়ে ষেতে চেয়েছিলেন । প্রফুল্ল রাজী হন নি (পৃঃ ১*২)। চাকু 


ফুলার বধ চেষ্টায় গ্রুপ ৪৯ 


দত্তের ব্যবস্থাপনায় দাঞ্জিলিংয়ে বাংলার লাট এগুকু ফ্রেজারের হত্যার চেষ্টায় 
প্রফুল্ল ব্যর্থকাম হন? ফ্রেজার চাকু দত্তের অন্থমিত পথে আমেন নি (১০৪)। 
আবার দাজিলিংয়ে গবর্নরস এলেভেন বনাম কোচবিহার টিমের ক্রিকেট মাঁচ 
উপলক্ষ । «শিকার আিল না !” বীকুড়ায় ভাকাতির প্রস্ততি, শেষ পর্যস্ত 
হয়নি ( ১*৫-৬ )। লাটনাহেবের ট্রেন উডভিয়ে দেবার চেষ্টায় চন্দননগর-মানকুুর 
মাঝামাঝি ধাবা নিশ্ষল আয়োজন করেছিলেন প্রফুল্প তাদের অন্যতম । নারায়ণ- 
গভ স্থান নির্বাচন বিভূতিভূষণ লরকার ও প্রফুল্ল চাকীর--ওখানে মাইন রাখা 
হয়েছিল (১০৬)। “মূরারীপুক্র রৌডের আশেপাশে পুলিশের ঘোরাঘুরি 
বাড়িয়্াছে দেখিয়। উপেন, উল্লাস, বিভূতি দেশ ভ্রমণে” বেরোলেন, সাধুসঙ্গ, 
তীর্ঘদর্শন ইত্যাদির পর আবার বাগানে (১০৭-৮)। প্রফুল্ল একবার বিহার 
গ্রামও ঘুরে এলেন, শেষবারের মতো ।॥ ( মস্তভবত এই সময়ই স্থানাস্তরে উদ্ধৃত 
প্রফুল্ল ও তার তগ্ীপতির সাক্ষাৎকাব হয়)। অরবিন্দ, স্থবোধ মল্লিক, চারু দত্ত 
কিংসফোর্ডেব মৃত্যু*বিধান করলেন এবং সে কার্ধ সমাধার ভার অর্পণ করলেন 
্রফুল্পর ওপব (১৮)। হেমচন্দ্র দাস ক্ষুদিরামকে পাঠাতে চান, অন্থমতি 
দেওয়া হয়। প্রফুল্ল হাওড়া ষ্টেশনে মিলিত হন। ক্ষুদিরাম মুবারী- 
পুকুবের বাগান ব৷ গোপীমোহন দন্ত লেনেব কথ! জানিতেন' না (১১০ )1” 
| বারান্দ্রকুমার ও হেমদাসের কথ। স্থানান্তরে প্রষ্ব্য ] 

ঘটনা-পবম্পরায় দেখ। ঘাচ্ছে, প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের সঙ্গে একট! নামো- 
চ্চারণ মাত্র ছিলেন ন!; বারীন্দ্-উপেন্দ-উল্লাসেব বিপ্লবী-গোষ্ঠিতে বিশেষ মৃখ্য 
স্থান অধিকাঁব করে ছিলেন এবং প্রতিশ্রুত যোগা মৃত্াবরণ করেছিলেন । ছুঙাগা- 
বশত, কালক্রমে তার স্থান হয়েছে গৌণ, অন্ল্েখাপ্রাষ ককপাবিন্দুতে স্থিত , 
নিতান্ত নাম করতে হয় বলেই যেন লোকে বলে ক্ষদিরাম-প্রফুল্প এবং ক্ষুদিরামের 
স্বৃতিরক্ষা যে-পরিমাণে আয়তনে বিস্তারিত হয়েছে ঠিক প্রফুলপর স্বতি বা নামো- 
চ্চারণ ততখানি সঙ্কুচিত হয়েছে, কোন স্তবতিসভা, স্বৃতিসৌধ, মুতিপ্রতিষ্ঠার 
আয়োজনমান্র নেই । [ এই মন্তব্য এই পাওুলিপি লেখাব কাল ( ১৯৮১-৮২) 
পর্যস্তও সত্য ]। 

দ্বিতীয় জীবনীকার কালীপদ বাগচী তার "শহীদ প্রফুল্ল চাকী? বইখানির 
নিবেদনে লিখেছেন, “বাংলার রাজধানী প্রস্কল্পর কর্মভূমি কলিকাতায় তাহার 
কোন স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং জনসমক্ষে স্থাপনের ব্যবস্থা! হয় নাই। স্বতিসমিতি- 
সভায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীফীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাকিস্থানের ডেপুটি 


বাগচী মশাইর ব্ইখানির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ ভৃপেন্্রনাথ দত্ত । তিনি 
প্রসঙ্গত লিখেছেন, “১৯০৬ খুঃ ব্যামফিল্ড ফুলারকে নিহত করিবার জন্ত 
প্লবিক প্রচেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টাকল্পে ৬বারীন্ত্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ রায়, 
মণি লাহিডী (পাবনার লোক) প্রথম ফুলারকে ধাওয়া করেন। কিন্তু গৌহাটিতে 
মণি লাছিড়ী নিজের রিভলবারে নিজের হাত জখম করাতে তাকে কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তার বদলে হেমচন্দ্র দাসকে বারীনের কাছে পাঠানো 
হয়। উভয়ে রঙপুবে উপনীত হন। সেই স্থলেই ইহাদের সহিত গ্রফুল্পের 
পরিচয় হয়। ইহার পর হেমচন্দ্র দাস ও প্রফুল্ল কলিকাতাভিমুখে আলেন, বারীন 
রঙপুরে স্থিতি করেন ।” 

প্রফুল্পর ব্যায়াম চার কথ! উল্লেখ করে কালীপদ বাগচী লিখেছেন, প্ৰগুড়ার 
নবাববাডিতে” এই স্বাস্থাচ্চ। হত এবং প্রফুল্ল “বাচ্চা বাবু" নামে সমস্ত সর্দার ও 
লাঠিয়ালেব প্রিয়পাত্র ছিলেন। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিমলা ব্যায়াম সমিতির 
বীরেন্্রনাথ বস্থ লিখিত “বিপ্লবা অতীন্দ্রনাথ বন্ধ ম্মরণে' পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় দেখা 
যায়, উত্তরকালে কলকাতায় থাকতে প্ররদ্কল্প বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 
মমহেশালয়-এ আসতেন, লাঠি খেলতেন । ব্রদ্ববান্ধব উপাধ্যায় মারফং গ্রফুল্পর 
সজে অতীনবাবুর পরিচয় হয় । ] রঙপুরে অবিনাশ চক্রবর্তীর প্রেরণায় অবিনাশ 
চন্দ্র বায় ও জিতেন্দ্রনারায়ণ “বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। [এফ সি ভ্যালির 
গোপন প্রতিবেদনে বাবু অবিনাশ চক্রবর্তাঁর পরিচয় আছে “পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
সরকাবের মুন্সেফ, অধুনা! পদ্চাত। এই অবিনাশ চক্রবর্তীহি ডাকাতি করে 
তহবিল সির বুদ্ধি জোগান। এটা স্থনিশ্চিত যে বাবু অবিনাশ চক্রবর্তী যুগাস্তর 
দলের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? মানিকতল দলের সঙ্গে তখনই তাঁকে 
মামলায় যুক্ত কর হবে কিন! কথা উঠেছিল। নিঃসন্দেহে তিনি আরও অনেকের 


রঙপুরে প্রফুল্লব সহপাঠী, ছৃর্গাবাবুর পুত্র জ্ানদা ও অবিনাশ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় 
পুত্র স্থবেশচন্দ্র চক্রবর্তী [ নলিনীকান্ত গুপ্তর সমকালীন প্রখ্যাত লেখক ]_ 
সকলেই জেলা স্কুলের ছাত্র-_বান্ধব সমিতির সদস্য হন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ 
আন্দোলনে রঙগুরের বিশেষ্ষ ভূমিক! ছিল। হ্বদেশী জ্রবা বিক্রি ইত্যাদি বাপারে 
প্রফুল্ল পুরোভাগে ছিলেন এবং এইভাবে রঙপুর ও বগুড়ায় সেভুবন্ধের কাজ 
করেছেন তিনি। কার্লাইল সাকুলারের পর সভায় যোগদানেব জন্য ২০* ছাত্রের 
মধ্যে দেডশ ছাত্রের জরিমানা হয়, জরিমানা ন৷ দেওয়ায় প্রফুল্ল চক্রবর্তী, গ্রফুল্প 
চাকী, স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কৃষ্ণজীবন সান্যাল প্রমুখ বহিফ্ধূত হন। এদের নিয়ে 
যে জাতীয় বিষ্ালয় হয় ত| ১৯১৩ অবধি চলেছিল। অন্যতম শিক্ষক ছিলেন 
পরবর্তাঁকালে প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাহিত্যিক অতুল গুপ্ত। (কালীপদ বাগচী 
প্রণীত “শহীদ প্রফুল্প চাকী'-__পৃঃ ২৯)। 

রঙপুর মমিতিব সঙ্গে “যুগান্তব” পত্রিকার যোগন্ুত্র স্থাপিত হবার পর ডাঃ 
দুর্গাদাস লাহিড়ীর পুত্র মহেন্দ্রলাল লাহিভী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় অর্থাভাব 
ঘটলে, বুঙপুর থেকে €** টাকা! এনে দেন। সমিতির প্রথম সরস্যদের মধো 
ছুই প্রফুল্প, রুষ্ণজীবন, নরেন বন্পী, পবেশ মৌলিক ছিলেন। বারীন্ত্র রঙপুর 
সমিতি পরিদর্শনে আসেন। ১৯৬ সালে রঙপুর স্টেশনে যে ডাকলুটের 
পরিকল্পন! হয়, তার মধ্যে প্রফুল্ল ছিলেন। কিন্তু এ পরিকল্পন! মফল হয়নি। 
জিতেন্দরনারায়ণের সঙ্গে প্রফুল্প তিন মাস পাবনা-বগুড়া-জলপাইগুড়ি সফর 
করে আসেন ( পৃঃ ৩১-৩৪)। প্রফুল্পদের জঙ্গলে যুদ্ধের মহুড়া হত। ্পরফুল্পর 
দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা এবং কুলগুয়ুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ। 

তৃতীয়বার ফুলার-বধের পরিকল্পন। নিয়ে বারীন্ত্রের আগমন, আবার ভাকাতির 


৫২ কে প্রথম শহীদ ? 


নিক্ষল চেষ্টা--নরেন গোস্বামী, হেমচন্দর দাসের উদ্ভোগ, ডাকাতির পর নির্গমনের: 
ব্যবস্থাভার প্রসুল্নর উপব ছিল (পৃঃ ৩৭)। ফুলারের দাজজিলিং যাত্রা, তার 
জীবননাশে প্রফুল্প মনোনীত । দাঞ্জিলিং যাত্র। | শিলিগুড়িতে বারীন্দ্র-সাক্ষাৎ। 
প্রচেষ্টা নিক্ষল (পৃঃ ৩৮)। অক্টোবর ১৯৯৬, বঙগুর সমিতি থেকে বিদায়, 
প্রফুঙ্ঝর কলিকাতা যাত্রা। কলিকাতায় এসে প্রথমে প্রফুল্ল চক্রব্তার আশ্রয় 
গ্রহণ । এখানে নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যৃগল'-এ উদ্ধৃত সথরেশ চক্রবর্তাঁর 
বিবরণ কিছু বিভ্রান্তি সুষ্টি করতে বাধ্য । 

“১৯০৭ থুষ্টাব্বে খন আমি ও প্রফুল্ল চাকী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন প্রফুল্প 
চাকী পড়াশুনায় ইতি করে কলিকাতায় চলে যান ও বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন । 
মদীয় অগ্রজ (প্রফুল্ল চক্রবর্তী) তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। স্থতরাং প্রফুল্প 
চাকীই প্রথমে উন যান ও চিনা যুগান্তর দলের অন্তভুক্তি হন।” 
(--শহীদ যুগল, পৃঃ ১৭০ 

প্রফুললর হঠাৎ রে 'অন্তর্ধানের পর ১৯০৭ এর প্রথম ভাগে প্রফুল্ল চাকী 
স্থানান্তরে ঘেতে বাধ্য (পৃঃ ৪২)। [ এখানেই কালীপদ বাগচী প্রফুঘ্ন চক্রবর্তীর 
বিস্ফোরণে মৃতু সম্পর্কে বিভ্রান্তিকব উক্তি কবেছেন ] 

প্রফুল্ল চক্রবর্তী বিস্ফোরণ-পরীক্ষায় বলি হবার পর প্রফুল্ল চাকীর নতুন 
ঠিকানা চাপাতল! ফাস্ট” লেনে। বই, কাগজ বিক্রি করে স্বোপার্জনে অন্ন 
সংস্থান ।* এই বই কাগজের মধ্যে যুগান্তর”, “মুক্তি কোন্‌ পথে", “বর্তমান 
রণনীতি' ইত্যাদি । 'এর পর প্রফুল্লর বাসস্থান হল ভবানী দত্ত লেনে (পৃঃ ৪৩-৪৫)। 
এ সময়ে বাঙলার লাট এগুরু ফ্রেজারের ট্রেন ডঁড়য়ে দেবার চেষ্টা [ মেদিনীপুব' 
অন্তর্গত ] নারায়ণগডে । কালীপদ্র বাগচীর বিবরণ মতো এই কাজের প্রধান 
ভার প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকারের উপর ছিল, বোম। বিদীর্ণ হয় দেরীতে, 
গাড়ি প্রায় অক্ষত অবস্থায় চলে যায়। “সামান্য একটু ক্ষতি হইয়াছিল । দীর্ঘ 
ছুই রাজ পায়ে হাটিয়। প্রফুল্প কলিকাতা ফিরিলেন” ( পৃঃ ৪৫ )। 


ও পপ । স্কজ। ্পাস্পি আও পি 


* বাঙলার বিপবেতিহানে এই এক বৈশিষ্ট । গুৃহহার! বিপ্লবীদের দল থেকে অন্নবস্ত্ বা আশ্রয়ের 
* স্থান একরকম ছিলই না! । আমাদের কালে, ২৫-৩৭ সালে, দাদার! এ নিয়ে যেন মাথা 
'সবা্াতেন না বা ঘাষাবার মতো অর্থ সংস্থানও ডাদের থাকত না। ছেলের! নিজের প্রাণের 
,ছ্ঠার্থিনে বিষ্লাবী কৃত এবং প্রাণ রাখতে অঙ্গসংস্থানদের গরজও তাদের | কাধত প্রফেসানাল বিপ্লবী 
“কিন্ত খরচের ভার কেউ বিশেষ নিতে চাইতেন না। দুল একট! নৈবধ্যভিক অস্থিত্ব মাত্র ছিল । 
এই সাঁবলম্বনের সাধন! কী ভয়ক্কর, আজকালের বেতনভূক ক্যাডাররা ত৷ কল্পনাও করতে - 
পারষেন না৷ । 


লাট স্পেশ্তাল ধ্বংস চেষ্টা 


€৩ 


(১০) 

এই বিবরপের সঙ্গে খোদ বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিব ব৷ এই স্থত্রে যে 
মানিকতল! বাগানবাডি বড়ঘন্ত্র মাল! হয়েছিল তার সাক্ষ্যসাবুদের মিল নেই । 
বাবীন্দ্রকুমার শ্বীকারোক্তি না৷ করলে পুলিস, প্রশাসন, জজ জানতেই পারতেন না 
এই কর্মকাগ্ডটি বিপ্রবীদের-_যদিও গোয়েন্দা-প্রবক্তারা এই থেকে বিপ্লবীদলেব 
সুত্রানূসন্ধান পেয়েছে বলে মিথ্যা বাহাছুরি করে থাকে । পরমাশ্চর্ধ এই যে, 
কতকগুলো কুলিকে এব নায়ক বলে হাইকোর্টেও সমথিত যে দণ্ড দেওয়া 
হয়েছিল তার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিস অফিসার পুরস্কৃত হয়েছিল। প্ররুতপক্ষে 
বারীন্দ্রকুমারই প্রথম ঘটনা ফাস করে দেন। ওটি হাইকোর্ট বিচাবেরও এক 
কলঙ্ককর ভ্রাস্তির দৃষ্টান্ত । যতই ওপরে ধাবে ততই বিচার নিঃসংশয় হবে 
এধারণাও ভ্রান্ত, অনেক সময় উপ্টোও হতে পারে, যত দূরে ততই বরং ভ্রাস্তির 
সম্ভাবন। উভিয়ে দেওয়া যায় না 

শঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত ভ্যালির গোপন রিপোর্টের পয়ল! পৃষ্টায়ই আছে £ 
১৯০৭-এর শেষে হত্য। ও বৈপ্রবিক অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্টে বাঙলায় গুধ 
সমিতি সমূহের অস্তিত্ব প্রথম পরিফার ধরা পড়ে। এঁ সময়, ১৯*৭-এর 
৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড়ে লেঃ গবর্ণর এগুর ফ্রেজারের 
ম্পেশ্তাল ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা হয়। সাংবিধানিক আন্দোলনের বদলে বলপ্রয়োগ- 
নীতি অবলম্বনে ষে একদল রাজনৈতিক আন্দোলক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল বলে 
১৯০৫ সাল থেকেই বাঙলার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ যেসব খবর পায়, এই ঘটনায় তা 
নিভূলি প্রতিপর হল । ২২ পৃষ্ঠায় আবাব একথাবই পুনবাবৃত্তি আছে, তবে এই- 
ট্রকু লক্ষণীয় সংশোধন আছে যে, এর মাসখানেক আগে হুগলী জেলায় লেঃ 
গবর্ণরের ম্পেশ্টাল ট্রেনের ওপর যে ছুটি চেষ্টা হয়েছিল এ খবর আমর! পরবর্তী 
স্বীকাবোক্তিগুলোয় পাই । [ অর্থাৎ শ্বীকারোক্তির আগে তা পুলিসের অজ্ঞাত 
ছিল। ] নাবায়ণগড ঘটনার আগের দিন ২৪ পরগণার চিউড়িপোতা৷ রেল স্টেশন 
মাস্টারের অফিসে একটা রাজনৈতিক ভাকাতি হয় ; সিন্দুক থেকে ছয় শতাধিক 
টাকা লুণ্ঠিত হয়। [ কের সাছেবের 'পলিটিকাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া' থেকে উক্ত 
বইয়ের ৭৫ নং নোটে উদ্ধত; নোটে বল! হয়েছে, মিডিসাঁন কমিটি রিপোর্টে 
এর উল্লেখ নেই । ] 

বারীন্দ্রকুমারের দ্বীকারোক্তিতে, আছে £ “তৃতীয্বারের অন্ত গেলাম 
খড়গরপুরে । আমি, প্রকল্প, বিভূতি । গাড়িতে নারায়ণগড় গেলাম । রেল 


৫৪ কে প্রথম শহীদ ? 


লাইনের সমান্তরাল পাকা রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলাম । রাত নটা থেকে 
এক ঘণ্টার মধ্যে নারায়ণগড়ের এক মাইল উত্তরে খঙ্তাপুরের দিকে মাইন 
পুঁতলাম। ছয় পাউওড ডিনামাইট দিয়ে মাইনটা ততরি । একটা পুরু লোহার 
পাত্রে রেখেছিলাম, তার ঢাকনাব মাঝখানে ছিল একটা ফুটো । ফিউজ অবস্থাই 
ছিল। একট! কাগজের টিউবে পিকরিক কম্পাউও্ড রেখেছিলাম । পাছে রুদ্ধ 
হয়ে যায় এজন্য একটা! সীসের পাইপও বসিয়েছিলাম |” 

কি ফল হয়েছিল? কিছু নিরীহ মান্থষের বিরুদ্ধে এ নিয়ে ষে মামলা হয়েছিল 
তাব বায় দিতে গিয়ে বিচারপতি মিঃ হোমউড (770110900 ) বলেছেন, 
নাবায়ণগড স্টেশন ছেডে গেলে ট্রেন ড্রাইভাব তিনটি ঝাকুনি অনুভব করে ও 
শব্ধ শুনতে পায়। গাডিট। থামানো হয়। দেখা যায়, একটা জায়গায় বেল 
লাইনেন নীচে গর্ত ও রেল লাইনটা ছুমভে গেছে । খড়গপুরে ইঞ্জিনটা মুক্ত করে 
নেওয়া হয় । বিচাবপতিব রায়ে ঘটনার তারিখ আছে ৬ ভিসেম্বর ১৯০৭, রাত 
২-৪৫ মিনিট । ( অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫ আগষ্ট, ১৯০৮) সিডিসান কমিটি 
রিপোর্টেও তাই কিন্তু ভ্যালি তারিখ দিয়েছেন ৭ ডিসেম্বর, শুধু তাই নয়, ৬ 
তারিখে আর একট ঘটনার উল্লেখ কবেছেন। ওটা তখন ৰি এন রেলওয়ে | 
তারই ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার মিঃ এইচ ভাফ মুরারীপুকুব বাগানবাডি ষভযন্ত্ 
মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, লেঃ গবর্ণরকে পাহার! দেবাব জন্ত তিনি 
কলকাত৷ থেকে বওন! হয়ে ধান । € ডিসেম্বর রাত ন'টায় কটকে তিনি লেঃ 
গবর্ণরের ভার নেন। “৬ ডিসেম্বর সকাল ছুটো৷ কি তিনটের মধ্যে একটা কাপ 
কাপ ঘষার শবে জেগে উঠি । বিস্ফোরণের শব্ধ শুনিনি । ট্রেনট! থেমে গিয়ে 
নিশ্চল হয়ে থড়ে । নীচে নেমে গিয়ে মাটির বড় গর্তটা দেখি, আর দেখি, রেল 
লাইনটা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে ।” ভাফের মতে গর্তটার ব্যাস ছিল পাচ ফুট এবং 
গভীরতা আট ফুট। 

এই ঘটন৷ সম্পর্কে স্থানান্তরে বারীন্দ্রের শ্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে বল! হবে। 
আপাতত প্রফুল্ল প্রস্ছ। সেই প্রসজেই বলা যেবাঙলার প্রথম বৈপ্রবিক 
কর্মকাণ্ডাট নিতান্ত অন্থল্পেখ্য নয় এবং প্ররফুল্প এই কর্মকাণ্ডের তিন নায়কের 
অন্যতম । নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল'-এ গ্রফুল্পর এমন একটি পরিচয় 
আছে ঘা আর কোথাও তেমন করে নেই। যুগান্তর বিপ্লবীদলের অন্যতম” 
এবং প্ুগলী জেলার অধিবাসী” বতীন্দ্রনাথ বস্থ "সতীর্থ প্রফুল্ল চাকী সম্পর্কে 
স্থতিকথাব আকারে” লিখেছেন £ 


লাট স্পেশ্তাল ধ্বংস চেষ্টা ৫৫ 


"১৯০৬ সালে কলিকাতায় শবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান হুইয়াছিল। তখন গ্রফুল্গ 
চাকীর সজে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রাটে 'দন্ধ্যা' পত্রিকার 
কার্যালয়ে । প্রফুল্ল সে সময় লিয়াকৎ হোসেনের চারণদলে যোগ দিয়াছিল। 
বগা ও কুচবিহারেব কয়েকটি কর্মীর সঙ্গে সেও তখন “সন্ধ্যা? কার্ধালয়ে শ্রদ্ধেয় 
নেতা “সন্ধযা' সম্পাদক ত্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আগিয়াছিল। 

“এই ছেলেটিকে দেখিয়। উপাধ্যায় মহাশয় আকুষ্ট হন এবং তিনি আমার 
সহিত তাহার পবিচয় করাইয়া! দেন। তাহাব চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ভাব 
প্রকাশ পাইত। দেখিলেই মনে হইত, ষেন কোনও মহৎ কাজ করিবার জন্ 
ভগবান তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। আমাব মনও তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইল। তাহাকে দেখিয়! সতাই আমি সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রফুল্ল 
বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জল চক্ষু এবং পবিত্রতা-মাখানো মুখ আপনা হইতেই তাহার প্রতি 
অন্যকে আকর্ষণ কবিত। * 

“সে বসব (১৯০৬ ) আমি শিবাজী উৎসবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম 
অধিনায়ক ছিলাম । আমার পরিচালিত বাহিনীতে প্রফুল্ল ও একজন স্বেচ্ছাসেবক 
ছিল। যখনই তাহাকে কোন কাজের ভার ধিয়াছি, তখনই সে সৈনিকের ন্যায় 
শৃঙ্খলা ও নিয়মান্থবপ্তিতার সহিত তাহা! স্ুন্দবরূপে সম্পন্ন করিয়াছে । বিশ্রাম 
সে চাহিত না, চাহিত শুধু কাজ। তখন মেছুয়াবাজার স্ক্রীটে ( বর্তমানে কেশব 
মেন ফ্ট্রাটে ) হরিদাস দতর (“বাঘাহোরে' ) শিবাজী সমিতিতে এবং নরেন সেন 
স্কো়ারে আমি যুবকদের কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিতাম । এই শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক 
দলে প্রফুললও ছিল। অন্যান্য ছেলেব চাইতে সে অল্পদিনে অনেক কিছু শিখিয়া 
নিয়াছিল।" 

«প্রফুল্ল জাম! জুতা পরিতে চাহিত না । বলিত, ভারত যতদিন স্বাধীন ন৷ 
হয়, ততদিন মহারাণ। প্রতাপের মত তাাগী ও তপস্বী হইয়া থাক। উচিত। 
উপাধ্যায় মহাশয় এবং আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম । আমরা বলিলাম, 
যুদ্ধ কবিতে হইলে একটা ইউনিবর্ম.-.আমাদের বাছিয়! লইতে হুইবে-*. আমাদের 
যুক্তি সে মানিয়৷ নেয় এবং অন্যান্য স্েচ্ছাসেবকদের মত জাম! জুতা ও পাগড়ী 
পরিতে থাকে ।:". 

“উৎসব সমান্তির পর হইতে প্রফুল্ল এবং আরে। কয়েকটি ছেলে ঘোড়া চড়! 
শিখিবার জন্য আমাদের ৬১ নং বিভন স্ত্ীটের বাড়ীতে ঘাতায়াত করিত। .- 
ইহার পর তাহা] প্রত্যেক কাজেই আমার সঙ্গে থাকিত। 


হু কে প্রথম শহীদ ? 


“১৯৯৭ সনে আমাদের দলের নেতার! স্থির করিলেন যে, বাংলার লাট ক্তাব 
এন, ফ্রেজারকে বধ করিতে হইবে । বিজয়া দশমীর পরদিন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের 
“আদেশে আমি প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে লইয়া." দার্জিলিং সহরে যাই। প্রফুল্ল তখন 
মুবাবীপুকুর বাগানে থাকিত। দেখিলাম নে আবাব জামা তা ছাডিয়াছে। 
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমি তাহাকে আবাব বুঝাইয়া জামা-জুতা পরাই। 
দার্জিলিং যাইয়। আমি উঠিলাম শ্রীচারচন্দ্র দত্তের (অবসবপ্রাপ্ত আই মি এস ) 
বাড়ীতে, আর প্রফুল্ল রহিল অন্স্থলে 1." 
*...বিফল মনোরথ হইয়। আমাদেৰ ফিরিয়া আসিতে হইল ।” 
কালিপদ বাগচীর বইখানি তথ্যে দূর্বল এবং কোথাও কোথাও ভ্রান্তিপূর্ণও | 
তিনি লিখেছেন, পনারায়ণগভ হইতে ফেরাব পব প্রফুল মুবাবীপুকুবে স্থান 
পাইলেন । প্রধান উপদেষ্ট। উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (পুঃ৪৬)। বাঙলার 
বিভিন্ন স্বানে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রফুল্ল উত্তবাভা, নৈহাটি, কুমাবখালি, 
রাজবাডি, কুস্টিয়। ভ্রমণ কবেন। উল্লাম ছুঃসাহসিক কাজে প্রফুল্পকে সঙ্গে 
লইতেন। বিপ্লবাঘ্মক পুস্তক-বিক্রয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন । বাবীন্ত্র বলিয়াছেন 
_ তাহা তিনজনমাত্রই (উল্লাস, উপেন, বাবীন ) জানিতেন ৷ অন্য সকলে 
কাগজ-বিক্রেত। ও শ্রমিক বলিঘাই জানিতেন” (পৃঃ ৪৭) বাবীন্র কোথায় এই 
কথা বলেছেন, কালিপদবাবু যদি ভার হদিস দিতেন নিঃসংশয় হওয়া ঘেত। 
কুষ্টিয়া স্টেশনে ইংরেজ স্টেশন মাষ্টার আক্রান্তেব খববটি নতুন, আর কোন 
বইয়ে এর সমর্থন পাওয়া যায় না, সুতরাং, এর স্থত্রটি দিলে সহজগ্রাহ্‌ হত। 
তিনি লিখেছেন, “সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, কিংসফোর্ড ডাকে পুস্তক পাইয়াছেন।” 
এ খববটিও নতুন। কেনন।, নলিনীকান্ত গ্রত্েৰ বিবরণ অন্ুঘারে ওটি ডাকে 
যায়নি, পবেশ মৌলিক পিয়ন সেজে কিংসফোর্ডের ঠিকানায় পৌছে দিয়েছিলেন । 
আব, “বোমা বইটি*্ব খবব পাওয়া যান অনেক পৰে, মামলা শুরু হবার পর। 
কালীবাবু কোন্‌ সময় কোন্‌ সংবাদপত্রে এটি দেখেছেন উল্লেখ করলে ভাল হত। 
কিংসফোর্ড কলকাত। থাকতে? এই “বই বোমার” উল্লেখ অনেক বই/য়ই আছে? 
কিন্তু তা বিচিত্র । 
রাজেন্দ্রলাল আঁচার্ষের ( ১৩৫৬, ১ বৈশাখ ) “বিপ্লবী বাঙল। বা স্বাধীনতার 
ইতিহাস”-এব ২৪০ পৃষ্ঠায় আছে মজঃফবপুর ঘটনাব “কিছুদিন আগে কিংস- 
ফোর্ডকে ডাকযোগে পুত্তক বোমা” পাঠানো হয়। (তিনি) "পুস্তকের 
পার্শেলটি খোলেন নি বলে বেঁচে গিয়েছিলেন” । “শহীদ ক্ষুদিরামের' লেখক 


বই বোমা ূ 
% 
ঈশানচজ্্র মহাপাত্র এই বিষয়ে সিডিলান কমিটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
(পৃঃ ১,*)। সিডিসান কমিটি বিপোর্টে আছে 3 75 7058602158৫ 
101:106115 10610. 01515£ [01551961005 105815056 50 1053 1551060 
96 02726722207, 08108052150. (0176 235999105 119.0 19621 5276 00 
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10101061 01 1৮07. 10117696010 ৮83 117618060, 2190. 00011075 0106 106 
০2] 2. 9/০11-1080৬712 60106100215, আ1)21) 10 08560095, 9810 01381 
০6016 0015 0000856 & 00100 1190 70661) 52106 00 101, 70177556010 112 
, 79:06]. 00025291701) 02116 009,066, &. 19870০01925 60010 11101) 
107. 151055001017980 :60০610 0০000 0061090., (101011176 10 ০00 
211)60 ৪. 909০07 0010:95/50 010 17170. 1710106 08706] 010. ০010058110৪ 
০০17 06016 1010016 7001610100৫ 006 16252951180 09০1 ০00 225 
৪00 006 ড০101715 ছ95 01003 10 69600 2. 002 2190 11 0106 1)0110৬ 
725 ০0180917804 & 7000010 জা10) ৪. 9011175 00 08056 165 20105101811 
002 0০00]. ৮185 0061360৮. (09. 32) 
ব্রিটিশ সরকার ভাবতীয়দেব অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ছুটি পুলিশ- 
প্রদর্শনীতে বিপ্রবীদেব ব্যবহৃত উপকবণেব মধ্যে একটি বর্ণনারূপ বই-বোম। 
সমিবেশিত হয় । বারীন্দ্রউপেন্দ্বউল্লাসের স্বীকাবোক্তি 'বলে যতটুকু পেয়েছি 
( অয্বতবাঙ্জার পত্রিক। ) তাতে এতবড একটি ঘটনার উল্লেখ না থাকায় আমার 
মনে এই সংশয় হয়েছিল ঘে, এই কারুকাধ পুলিসেরই_উদ্ধারেব বাহাছুরি 
দেখাবাব জন্য এ স্থান পেয়েছে । এ প্রদর্শনীর প্রথমটি পুলিসেবই উদ্যোগে, 
দ্বিতীয়টি ফরোয়ার্ড ব্রবেব উদ্যোগে আয়োজিত এক মেলায় হয্ম। কিন্ত শ্রীনলিনী- 
কান্ত গুপ্তব “ম্বৃতির পাত।” পডবাব পব মামার এ সংশয় কাটে । 
শ্রীনলিনী গুপ্ত একটি প্রসঙ্গের জের টেনে বলেছেন, “তাইতো আমরা পরেশ 
মৌগ্সিককে ঠাট্টা কবতাম-_ নন্দলালের বংশধর বলে [এ নন্দলাল, প্রফুল্ল চাকীকে 
ধরিয়ে দেওয়ায় সচেষ্ট সাব-ইন্সপেক্টর নন্দূলাল ব্যানাজি নয়, গ্বিজেন্দ্লাল রায়ের 
শ্নেষরসাশ্রিত কবিতার নন্দলাল- দেশের সেবা করবে বলে যে মৃত্যুর আশঙ্কা 
এড়িয়ে সতত আত্মরক্ষা করত ]। কারণ তাকে পাঠান হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট 
কিংসফোর্ড-এর কাছে একটা জলজ্যান্ত বোমা! পৌছে দিতে, একটা বইয়ের 


টি কে প্রথম শহীদ ? 


খোলসের মধ্যে--বইটা গ্ষ্েলামাত্র ফেটে যাবে বোমাটা। পরেশ গিয়েছিল 
কোন সাহেবের বেষ্ারার সাজে । কিন্ত রোজই আমর। অপেক্ষ। করি 
কিংসফোর্ডের ছুর্ঘটনার জন্তে__কাগঞ্জে দেখব । কিন্তু কিছুই না ম্যাজিস্ট্রেট 
শিত্যকার মত কোর্ট করে চলেছেন-_কিছু ঘটল না। তাই আমর! পরেশকে 
জিজ্ঞাস করতাম সত্যসত্যই মে পৌছে দিয়েছিল, না, নিজেকে রক্ষা করতে 
গিয়ে অন্ত কোথাও ফেলে দিয়েছিল । ঘা! হোক পবে বোমাটা! আবিষ্কৃত হয়েছিল 
কিংসফোর্ডের পুস্তকের গাদায়__কিস্ত ছিল নিবিবাদে, কোন দুর্ঘটন। ঘটায়নি 
তা ( পৃঃ ৩৪৮ এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮, শৃৰৃস্ত ) | 

শ্রনলিনীকান্ত এই বোমা কখন কিভাবে আবিষ্কৃত হল তা৷ বলেন নি। 

এই সম্পর্কে মতিলাল রাক্স মশাই “আমাব দেখা বিপ্রব ও বিপ্লবী “বই 
খানির ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন £ “কিংসফোর্ড সাহেব ঘখন খিদ্রিরপুরে বাম 
করিতেন, সেই সময়ে তাহাকে একটি পুস্তকের পার্সেল প্রেরণ কর। হয়। 
তাহাকে হতা। করাব প্রচেষ্ট। চলিতেছে__গোয়েন্দা পুলিশেব মুখে একথা তিনি 
বিদিত ছিলেন। এই পার্সেলটি তিনি নিজে ন! খুলিয়। বিস্ফোরক- 
পদ্ার্থবিদদের নিকট দেন। তাহারা সতর্ক হুইয়। পার্সেল খুলিয়া দেখেন 
যে, উহা বোম।। একথানি বৃহৎ পুম্তকেব মধাভাগে গর্ত করিয়। সাংঘাতিক 
বিস্ফোরক দ্রব্য স্থাপন কব। হইয়াছে ।- কর্তৃপক্ষগণ কিংসফোর্ডের সাহেবের 
প্রাণরক্ষাব জন্য পুলিশ আদালত হইতে সরাইয়! তাহাকে মোৌজাফবপুরের দায়রা 
জজ করিয়। দিলেন ।” 

যাছগোপাল মুখার্জির “বিপ্লবী জীবনের স্ততি”র ২৮৩ পৃষ্ঠায় এইটুকু মাত্র, 
আছে যে, “একটি বইয়ের মধ্যে বোম! পুরে কিংসফোর্ডকে পাঠান বারীনবাবুর 
দল। এরা এসময় অন্থশীলন সমিতি থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্রভাবে শ্রাঅরবিন্দের 
নায়কত্বে কাজ করছিলেন । দলের মধ্যে দল গডে উঠেছিল ।” কিন্তু বোমাটির 
কি হুল সে সন্ধে কোন খবব দেন নি। 

প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের “বিপ্রবী যুগের কথায় শুধু এইটুকু আছে £. 
"ইহার কিছুদিন পুবে ( অর্থাৎ নারায়ণগড়, চন্দননগরের পূর্বে ) টন মধ্যে 
বোম! প্রেরিত হয়” ( পৃঃ ৩৩-৩৪ )। 

বইয়ের মধ্যে বোমা সম্পর্কে শ্রাক্ষীরোদকুমার দত্ত তার “বিপ্লবী বারীন্দ্র 
কুমার*-এর ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন £ “আলিপুর বোমার মামলার দ্বীকারোক্কিতে. 
, এ কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে” (পৃঃ ১২৩)। 


বই বোমা ৫9 


এই ছুটি উদ্ধাতিতে বিশদ খবরের অভাব রয়েছে ।ঈ প্রথমটি কিভাবে প্রেরিত 
বা কে প্রেরণ করেন তা নেই , ছিতীয়টিতে কে বা কারা হ্বীকারোক্তি করেন সে 
তথ্য নেই। 

"অগ্নিযুগের অন্ত্রগুরু হেমচন্দ্র” বইয়ের লেখক শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ ১৩০ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন £ “অরবিন্দ, চারু দত্ত, স্ববোধ মল্লিক--কিংসফোর্ডকে হত্যার নির্দেশ 
দেন। কিংসফোর্ডের বধেব অস্ত্র হিসাবে যে বোমাটি হেমচক্দ্ প্রস্তত 
করেন (সেটি এ বই বোম। ) (পৃঃ ১৩)। কিংসফোর্ড মক্কের 
গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতেন। কিন্তু বইখান। যেদিন প্রথম দিতে 
গেল, শুনল, তার আগের দিন টালীগঞ্জের বাড়ীতে উঠেছেন । 
পরদিন বইটি তার হাতে দেওয়া হল। খুললেন না (পৃঃ ১৩১)। 
আলিপুর বোমাব মামল1 চলার সময় একজন বিশিষ্ট আপামীর স্বীকারোক্তিতে 
বোমাটির অস্তিত্ব পুলিশ*জানতে পারে ( পৃঃ ১৩১ )। 

“0 8100810 02 10621010101060 10676 01081 01066 ৯৪3 ৪. 71101 
80621700602 1011765100135 1106, £&১ 9০001 08106] আ৪৪ 5976 ৫0 7277 
%7) 1705 5 & 00101 23 006 19 0172 19012 ০06 006 11) 0106 0001, 
711) ৪. 5011776 10101) ০110 10212 0116 10000 2501006 16 016 
0০0০. ৪5 01061160. 7306 [21556070410 1000 0060 06 0801:60 
8100. 1666 10 119 2. 50108672100 01005 2508960. [1 91301810 ০০ 10061)- 
(01920 19616 01026 87256 00771705 2676 1226 07) 01125161106. 
( চ11:56 9021] 01 1২০0৮011010) 95 401) (0090018, 00139১ 10, 192) 

বিনয়বাবু বললেন, হেমচন্দের ; অরুণবাবু বললেন, উল্লাকরের ; একজন 
বললেন, হাতে দেওয়] হল, আর একজন বললেন, ডাকে পাঠানে। হল। খোদ 
হেমচন্দ্র কি বলেছেন? ” 

“মিঃ কিংসফোর্ডের জন্য প্রথমে যে বোমাট| তয়ের হয়েছিল, সেটা হচ্ছে 
একখান! বড় বইয়ের মাঝখানে যায়গ। করে বোমাটা এমনভাবে রাখা হয়েছিল 
যে, বইথান। খুললেই বোম। ফেটে ষেত। বইথানা একটা ফিতে দিয়ে বাধ। ছিল । 
একখান! লম্বা খাষের খানিকটা বইয়ের ভেতর থেকে এক দিকে এমনভাবে: 
বেরিয়েছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে আসত না । জান! গেছল, মিঃ 
কিংসফোর্ড মিসেস মঙ্কের গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতেন এবং সাডে নটার 
পর নিজের অফিস-যানে কোর্ট ফেতেন। বাড়ীতে ওঠবার সময় এ বইখান! এক- 


৬৯ কে প্রথম শহীদ ? 


দিন তার হাতে দিতে গিয়ে জেনেছিল তিনি তার ঠিক আগের দিন টালীগঞ্জে 
একটা বাঁড়িতে উঠে গেছেন। তারপর টালীগঞ্জের বাড়ি খোজ করে__-আর 
একদিন সন্ধ্যেবেলা সেট! তার হাতে দিয়ে এল। কিন্তু তার এমনই জোর 
বরাত, বইখান! ন। খুলেই আলমারীতে রেখে দিয়েছিলেন ৷ বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয়, উক্ত লেফাফাখানাতে কি চিঠি ছিল তা৷ পড়বাব প্রবৃতিও তার হয়নি। 
পরে আমর] ধখন আলিপুর গেলে বিচারাধীন, তখন নরেন গৌসাই হত্যার পরে 
আমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন পুলিশকে এ নংবাদ দিলে, মজঃফরপুরে 
কিংসফোর্ডের বইয়ের আলমারি হুতে বোমা সমেত এই বইখানি উদ্ধার করা 
হয়েছিল।” (বাংলার বিপ্নব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র দাস, পৃঃ ২৬২-৬৩)। 

হেমচন্দ্র অবশ নিজের কথ! বললেন না । হতে পারে আত্মনাম জাহির করার 
মতো! অবিনয়ী তিনি হতে চান নি, কিন্ত গ্রন্থের লেখার মধ্যে তিনি সর্বত্র খুব 
বিনয়ী থাকেন নি। বিনয়বাবু ও বিনয়বাবুর “অন্ত্রগুরু; ছুজনই টালীগঞ্জের 
বাড়ির কথা বলেছেন, আবাব অনেকে খিদ্িরপুরের বাঁড়িব কথা বলেছেন । 

আর, ভূপেন্দ্রকিশোব রক্ষিত রায় তার “ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবে" লিখেছেন 
“আপিসের” কথ! : বোমাসন্গিবেশিত পুস্তক (০010 8০০1.) পাঠিয়ে কিংস- 
ফোর্ডকে ঘায়েল ববাব চেষ্ট। ব্যর্থ হল। ও-বইটি খুলতে গিয়ে বোম। বিস্ফোরিত 
হয়ে তাকে ধমালয়ে পাঠাবার অবকাশ দিল ন। | কারণ নান। কাজে ব্যস্ত থাকায় 
কিছুদিন আপিসে আসেন নি এবং বইখানাণ অলক্ষ্যে অন্তান্য বইয়ের সঁপে 
পড়ে থাকে ।” লিখে, নিডিসান কমিটি থেকে এর আবিষ্কার সংক্রান্ত ঘটনার 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন । সম্ভবত শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ধর “স্বৃতিব পাতা” থেকে পরেশ 
মৌলিকের কথাট। তুলেছেন কিন্তু উদ্ধৃতিব স্বীকৃতি না দিয়ে লিখেছেন : “জান। 
গেছে যে, পরেশ মৌলিক নামক এক তরুণকে নাঁকি কিংসফোর্ড হত্যা কল্পে 
বোমা-সক্গিবিষ্ট এতিহানিক বিরাটদেহী এ পুস্তকখান। তীব গৃহে রেখে আসার 
জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল ।” 

“ভারতে স্বাধীনতা আন্দে।লনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও 
বাংলায় বিপ্লববাদ*-এর দম্পতি লেখক শ্রীমতী উম! মুখোপাধ্যায় | শ্রীহরিদাস 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ইতিপূর্বে (জানুয়ারী ১৯*৮) 
একটি পুস্তক বোম! পার্সেল করে তার ঠিকানায় বারীন ঘোষের দল [প্রেরণ 
করেছিলেন কিন্তু কিংসফোর্ড তখন কলিকাতার বাইরে থাকায় পার্সেলটি 
খোল৷ হয়নি খু পরে তৃলক্রমে এ বিষয়টি চাপা পড়ে যায় । আলিপুর বৌমার 


বই বোম ৬১ 


মাষল! চলাকালীন অভিযুক্তদের দ্বীকারোক্তির মধ্যে এ পুস্তক-বোমার হদিশ, 
পাওয়া] ধায়। তৎপর অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে পুস্তক বোমাটি তখন পর্বস্ত 
কিংসফোর্ডের বাড়ীতে সে অবস্থাতেই পার্সেলের আকারে পড়ে রয়েছে । 
বরাতের জোরে কিংসফোর্ড সে ধাত্রাও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেন। 
ভারত সরকারের বিক্ষোরক দ্রব্যের প্রধান কর্মকর্তা মুসপ্রাট উইলিয়ামস এ 
উল্লিখিত বোমা পরীক্ষা করে %. 10036 0690:00652 10010010950 16 
82021০60" ( পৃঃ ৩৩ ) বলেছেন। 

স্বভাবতই ঠিক এই কথাগুলে৷ ইংরেজী বয়ানে আছে শ্রীমতী উমা মুখার্জি 
প্রণীত "জি০ 06801730181 1২6ড০01016101091165, 7. 22-29 )*তে। 
পুনরাবৃত্তি নিপ্রয়োজন । 

শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত “জাগবণ ও বিস্ফোরণ”, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৪-৯৫ 
পৃষ্ঠায় আছে : “কলিকাতায় কাজীকে [ কিংসফোর্ডকে | হত্যার চেষ্টা হয়েছে। 
মোটা বইয়েব পাঁতার মাঝখান কেটে গর্ভ করে (001 ০010) তার মধ্যে 
বিস্ফোরক ভন্ভি করবার পর তার বাসভবনে পাঠানে! হয়েছিল । বইখানার 
দিব বাঁধন খুললেই, স্প্রিং ঠিকরে উঠলে বোমা কাটবে এবং তাতেই কাজীর 
জীবনান্ত ঘটবে । (বইখানি দিয়ে আসেন পবেশ মৌলিক) । | শ্রীঘোষ নিঃসন্দেহে 
পবেশ মৌলিকেব নামটি শ্রীগুপ্তের বইয়ে পেয়েছেন । ] কপালে কাজীর মরণ নেই, 
তাই সে-বই আব গোলা হয়নি। সুস্থ শরীবে বহাল তবিয়তে কাজী মজঃফরপুরে 
বদলি হয়ে যান। র্লাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তিতে খবর পেয়ে, পরে 
পুলিশ সেখানে বইথানি খুজে পেয়ে ভাব মধ্যে বোমা আবিষ্কার করে। 

এযাবৎ “বিশিষ্ট বিপ্লবী”, “বিশিষ্ট আসামী” স্বীকাবোক্তি ছিল, শ্রীঘোষ তা 
স্থম্পষ্ট নাম করে বললেন রাজসাক্ষী [ অর্থাৎ নরেন গৌসাই ]। 

শ্ীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তার “অবিশ্মবণীয়” (প্রথম খণ্ড '৪* পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 
তাঁকে [ কিংসফোর্ডকে ] মারবার জন্যে কলকাতায় তার গার্ডেনরীচের 
বাড়ীতে ১২০* পৃষ্ঠার এক বইয়ের ভেতর একটি বোমা রেখে তাব 
চাপরাশির হাতে দিয়ে আস। হল যাতে বইটা খোলামাত্র বোমাটা ফেটে 
যায়। চাপরাশি বইটা টেবিলে রাখল বটে কিন্ত কিংসফোর্ড তার কোন বন্ধু 
পুরানো বই ফেরৎ দিয়েছেন মনে করে বইটা আলমারীতে ফেলে রাখলেন ।” 

কিংসফোর্ড বইটা আলমারীতে রাখতে গিয়ে লেফাফাটাও খেয়াল 
করলেন না? 


পু কে প্রথম শহীদ? 


ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত “ঢ1:5602070 90:08816 8150 17091211217 
5877710”তে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিত এক নিবন্ধের ( পৃঃ ১-৩২ ), ৩১ পৃষ্ঠায় 
আছে : “0৮০৬6, 06062 1906 ঞেন 1909, &, 581:159 01190110109] 
70109021165, [01010675 2150. 10101061 20606101005, ৪ 6 2100:0156 ০ 
৪ 1 91002990] (00০0, (901 01906, 0061) 1) ৬৬০5 2150. 7991 
321758], 118 ড715101) 10 23 1500 01215 10061010215 0 381:115019 
10170915600 000 016 072 4১005111910 00106 600, 2130 0£ 165 
8:651181095 ড2:6. 11850160. 91002 2]] 00652 19956 10661) 00115 
000010618660 220 216 19115 61] 10180ড/2, 1 18220 1706 2০০00180 
00610. 16 525 22216 67৮5 10 600 6702 1327779072/2277521, 26 61৮6 
21256272050 [01125127 10862, 5৫27690. 2. 0812676 107 77/2784120272726 
001,052 27227 1021721)) £272675-17,0556 26 24072750786 2 0210662. 
772 70772 2722 59511912090 27 ৫ 00901 922795562. ০ 7৩৮450) 
210 6782 0726 01:22 225 07025 00) 40150222172 212 0706 02172266 0৮৫1 
125 51719056060 ০2110) 17250070 00 4452277277741, 9১27০ 
17727702062 26 67:6 12007)) 26 076 24৮1271792৮ £2729%8-1,0%56. 
(ইটালক্‌স আমার ) 

পাছে এই অভিযোগ ওঠে , উদ্ধৃতিটি প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নাবস্থায় দেওয়া হয়েছে 
এজছ্ঠ প্রথম তিন চারটি অনাবশ্তক বাক্যও তুলে দিয়েছি । কিন্তু যেটুকু প্রাসঙ্গিক 
হত সেটুকুর কি অর্থ তা আমার বোধগম্া হয়নি একথ। আমি অকপটে স্বাকার 
করছি। এমন হতে পাবে আমার সীমাবদ্ধ ইংবেজী জ্ঞানই তার অন্তরায় । 
প্রথমত, উক্তিগুলে৷ তথ্যসম্মত নয় । উল্লাসের বোমায় হাতে-খড়ি তার বাবার 
ল্যাবরেট(িতে ; মুরাবীপুকুর বাগান অবশ্তই বিস্ফোরক দ্রব্যের অন্ততম ভাভার 
ছিল, দেওঘবেও কিছু প্রস্তুতির ব্যবস্থা ছিল, শ্রীনলিনীকা স্ত গুপ্ত যেখানে বলেছেন, 
“বোমা তৈরি হল পুরোঁপুবি একটা”, সেটা ঠিক কোথায় সম্পূর্ণ হয়েছিল, উল্লেখ 
নেই, পরীক্ষাটা হয়েছিল দ্িঘিরিয়া পাহাড়ে এবং ওদের আতন্তান। ছিল দেওঘরে। 
দ্বিতীয়ত, এই সময় বলতে কি ১৯০৬ থেকে ১৯০৯? তৃতীয়ত, বল হয়েছে, 
উল্লামকরের ইচ্ছাক্রমে বা উদ্যোগে বারীন্দ্রকুমার তাদের পারিবারিক বাগান- 
বাডিতে বোম। তৈরি শুরু করলেন। কি তথোর বলে লেখক একথা এতটা 
জোর দিয়ে বললেন? উল্লাসকরের বোমা-ক্রিয়াকাণ্ডের থম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। 


বই বোম! ৬ 


ধায় তিন জায়গায় (১) শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (২) দেওঘর-দিঘিরিয়া 
(৩) হেমদাসের ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর দক্ষিণ কলকাতার কোন এক 
আড্ডায় (৪) গোপীমোহন দত্ত লেনে (৫) হ্ারিসন রোডে । বাগানবাডিতে 
কিছু বোমার খোল অবশ্যই ছিল । অথচ লেখক কোন সন্ধানে এই বলে কর্তব্য 
সেরেছেন বে, এগুলো “0115 00001061620 2120. 1 17660 1006 1500012 
02270. ভাল কথা, পববর্তা স্থুলাঞ্ষরের কথাগুলোর অর্থ কি? 
কিংসফোর্ডের ঠিকানার উদ্দেশে বই-বোমা [প্রেরণ?] এবং 
[ পরমাশ্চয!] যে গাড়ি কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুর বয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কথা তা লক্ষ্য করে ঘে বোম! ক্ষুদিরাম ছু'ড়েছিলেন_ সে ছুটি 
মুরারীপুকুর বাগান-বাডিতেই প্রস্তুত হয়েছিল৷ সবিনয়ে জিজ্ঞাস! করি, প্রখ্যাত 
গবেষক ডঃ নীহাররঞ্রন কি “5/6]] 009000361/:20” তথ্যের ভিত্তিতে এই 
সিদ্ধান্তে এলেন? এই দুই বোমাই হেমচন্দ্র দাস কানুনগে। ফ্রান্স থেকে ফেরার 
পর এবং নিঃসন্দেহে যুষ্ধপ্রচেষ্টায়__-যদিও হেমচন্ত্র দাস উল্লাসকরকে হেয় করবার 
চেষ্টা করেছেন । আর ভঃ রায় | “16 621782£9 0122 2/25 58100560 6০ 
6279 7888510740০ 15221 2/%7” এই অনবদ্ভ গবেষণা-লবধ ফল থে 
রীতিমত এঁতিহাসিক বিপ্লব! কোন্‌ গাড়ির কিংসফোর্ডকে ম্জঃফরপুর নিয়ে 
যাওয়ার কথা ছিল এবং মে কোন্‌ গাড়ি ঘ৷ লক্ষ্য করে ক্ষুদিরাম বাগানবাড়িতে 
প্রস্তত বোম! ছুঁডেছিলেন? ক্ষুিরামই যে বোমা ছু'ড়েছিলেন একথ। দায়রা- 
জজ, হাইকোর্ট-বিচাবপতিও নিঃসংশয়ে বলতে পাবেন নি। ধে-ই ছুড়ুক ক্ষুদিরাম 
সঙ্গী ছিলেন এই তো৷ উপসংহার-_সেই অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড । বই-বোমার 
ব্যাপারেও কিংসফোর্ডকে হত্যা প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে এই বইখানির পাঠক হুকচকিয়ে 
যাবেন যদি রায় মশাইর ইংরেজী বয়ান-পাঠ আমার ঠিক হয়ে থাকে । অবশ্য 
বইখানির সম্পাদনায়ও কিছু ক্রটি আছে এবং এই ক্রটির কলে মারাত্বক একটি 
ভূলেব অনুপ্রবেশ ঘটেছে , স্বত্র__মতিলাল রায়ের “আমার দেখা বিপ্লব ও 
বিপ্রবী'। আলোচ্য গ্রন্থের লেখাটা অবশ্ঠ সরলকুমার চ্যাটাজির | তার পরিচয়ে 
আছে ডঃ; এবং কোন এক কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান । ১৯৩৫এ জন্ম | 
তিনি লিখেছেন £ 

[০9100017210 995 21:1655620, 00150 2100 10817620. 177720161০0 
18/167:512170 07:62 07221 £072762 25125227217 225 00771091166. 20 £55 


0156 10 176 19010220676 018 27:07 672 12667 70041529 %%0 21178051 


৬৪ কে প্রথম শহীদ ? 


511 1875075 00181790152 2৮26 2887006520 2752 7321 0% 2 7129) 
7908. (7. 40)1 এ ভূল আমি দেখিয়েছি । 

সমুদ্রগুপ্ত তার “বঙ্গভঙ্গ” বইখানির ২৮৭ পৃঃ লিখেছেন £ কিংসফোর্ড থাকেন 
তখন তার টালীগঞ্জের বাড়িতে । একদিন পড়ার টেবিলে আবিষ্কার 
করলেন একটা বিরাট বই। কিংসফোর্ড ভাবলেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে পড়তে 
নিয়ে যাওয়। বইই পাঠিয়েছেন ফেবত। স্ততবাং তিনি খুললেন না । খুললে ? 
খুললে সেইদিনই সেইখানেই ন্বর্গলাভ ঘটতো৷ তাব নিমেষে । 

“সেটা ছিল কিংসফোর্ড হত্যার প্রথম উদ্যোগ । ভার পড়েছিল পরেশ 
মৌলিকেব ওপর | যুগান্তর কাগজের অন্যতম স্তস্ত, আলিপুব বোমার মামলার 
অন্ততম আসামী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের “শহীদ যুগল” 
বইয়ের ভূমিকায় বাক্ত করেছেন সেই গোপন কাহিনী । “কিংসফোর্ডকে হত্যার 
প্রথম চেষ্ট। এই পরেশের দ্বারাই করানো! হয়। সে আরদালীর বেশে একটা খুব 
মোটা আইন বইয়ের মধ্যে একটি বোম। নিয়ে কিংসফোর্ডের চাপরাশীর 
কাছে খুব চতুরতার সঙ্গে দিয়ে আসে। চাপরাসীব সঙ্গে ভাবটাব করে 
নান। গল্পগুজব ও পান বিড়ি খাইয়ে তার হাতে বইট৷ দিয়ে 
কিংসফোর্ডের পড়ার টেবিলের ওপর রাখবার ব্যবস্থা করে। 
বইটার প্যাকিংএর ওপর যথারীতি কিংসফোর্ডেব নাম লেখ। ছিল। বইটার 
কভার না কেটে ভেতরট। কেটে তার মধ্যে বোমা স্থাপন করে ভালভাবে প্যাক 
কর। হয। বোমার সঙ্গে একটি স্প্রীং দিয়ে কভারের সঙ্গে আটকে দেওয়৷ হয় । 
কভারের বাধন খোলামাত্র স্প্রী-এর জোরে কতকটা ত্রিং করে লাফিয়ে উঠবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটার বিস্ফোবণ ঘটবে । 

“বইটা নিয়ে যাওয়ার কালে চাপরাসী বলে_ বহুত ভারী 
হ্যায়। পরেশ হাসতে হাসতে বলে-_এসব বাব বড়লোকের বই, 
আমরা ও সবের কি বুঝি। বইটা বহুদিন যাবৎ অ-খোলা অবস্থায়ই 
পড়ে থকে | যখন খোলা হয় তখন উহাব মধ্যে বোম পাওয়] যায়, কিন্তু স্প্ীংট। 
জং ধরে ও বাঁধনের চাপে কার্যকরী হয় না।” 

আরদালী বনাম চাপরাসীর সংলাপ কাহিনীকে বৈশিষ্টাময় করে তোলার 
কৃতিত্ব সমুদ্রগুণ্চের, তার আরও বহু বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে বল! যাবে। 

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র “905 1২2৬০106101: 0£ [17918*-য় এ কাহিনী 
বর্ণনায় গ্রধানতঃ রাউলট কমিটি রিপোর্ট ও হেমচন্ত্র কাছনগোর বইয়ের ওপর 
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6010 23 01906 1160 116 25 1) 09100168800 আ5 12510116 11 
2. 10056 2.0 02726 16207. 

শীক্ষীরোদকুমার দত তার “ভারতের ম্বাধীনত সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি” 
তে লিখেছেন, “অববিন্দ, স্থবোধ মল্লিক এবং চারু দত্ত জজের গোপন বিচারে 
কিংসকোর্ড প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দণ্ডাদেশ কাধে পরিণত করার গন্য এক- 
খানি বড় পুস্তকেব মধো স্থকৌশলে বোমা স্থাপন করে তা৷ পাক করে দলের 
পরেশ মৌলিক শিয়ে সাহেবেব আরদালির হাতে দিয়ে এলেন তার ভবনে। 
ব্যবস্থা এরূপ ছিল যে প্যাক খুলবার সময়ে ধেটুকু চাপ পডবে তাতে বোমা 
বিস্ফোবণ ঘটবে। কিন্তু আবদালী বইথানা সাহেবেব হাতে ন। দিয়ে 
আলমারিতে রেখে দেয় । ফলে, সে-যাত্রা কিংসকোর্ড রক্ষা পেলেন। বোমার 
মামলাব ম্বীকাবোক্তিতে বিষয়টি জান। যায় (পৃঃ ৩৪)। 

"ভারতের বৈপ্লবিক মংগ্রামের ইতিহাস”-লেখক স্থপ্রকাশ বায় একেবাবে 
চরম কাণ্ড কবেছেন। তিনি লিখেছেন, (পৃঃ ১৬৯), মে বই বোমাবই। 
“সেই পার্শেলটি কিংসফোর্ড নিজে ন। খুলিয়া অন্য একজনকে খুলিবাব জন্ত দেন। 
ঘে চাপবাসাটি ইহ। খুলিঘ্নাছিল সে বোম।বিস্ফোবণে শিহত হম ( পৃঃ ১৬৯)। 

বৈপ্লবিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক আবিষ্কাব। এ বোমাসহ বলকাতায় 
দুইবাব ছুটি প্রদর্শনী হয়েছে, ছয়শতাধিক পুষ্ঠাব গরন্থকীব একটি প্রদর্শনীও দেখেন 
নি? কিন্তু চাপবাসীটিকে যে মেবে ফেললেন তাব পরিণতি কিভাবে কোথায় 
গডালো৷ ত। তো! পাঠককে উপহার দিলেন ন।! 

বহু জীবনী-লেখক শ্রথণি বাগচী তার “বিপ্লবী বাপবিহাবী বস্থ” বইখানির 
১৭ পৃষ্ঠায় ঘা লিখেছেন তাও কল্পনাবধে কম চাঞ্চল্যবব নয়। “ম্তশলকে বেত 
মারাব খবব গিয়ে পৌছল ধিপ্লবী নেতাদেব কাছে । ভাব! কিংসফোর্ড নিধনের 
ব্যবস্থা করেন। এক নৃতন বাবস্থা। বই-এব ভেতরে বৌমা। উল্লাসকর দত্ত 
তৈরী করেছিলেন এই বিচিত্র বোমা । একট! মোটা বইয়ের পাতা 
কেটে একটা গোল করে তাব ভেতবে বোমাটি নিজের হাতে বসাল 
ক্ুদ্রিরাম। ডাকযোগে সেই বই-বোমা গেল কিংসফোর্ডের কুঠিতে 


ক কে প্রথম শহীদ ? 


( ১১) 
দুর্ভাগ্যবশত এইভাবেই আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যের রচন। হয়েছে। কালীপদ 
বাগচীব বইখানিও তাব ব্যতিক্রম নয় । ফলে, অন্ত অনেক বইয়ের মতে। কোন 
«কোন ক্ষেত্রে এই বইটিও নির্ভরযোগা হয়ে ওঠেনি । বাবীন্দ্রকুমারের বিবরণে 
দেখ! যায়, যৃবারীপুব বাগানে কিংসফোর্ড-নিধন প্রফুল্প-প্রস্তাবিত এবং বাবীন্্র- 
উপেন্দ্রসমধিত ("ত্রধার” বাষেব সঙ্গে এর কোন অসামগ্রস্ত নেই )। কিন্তু? 
কালীপদবাবু বলেছেন, “কর্মী নিরাচনেব ভাব পড়িল উপেন্দ্রনাথের উপবে। ভিনি 
প্রফুল্লকে নিবাচিত করিলেন । আর অন্য সাথী নির্বাচন করিলেন সত্যেক্্নাথ 
বস্্।” (পৃঃ ৪৯-৫০ ) পক্ষান্তবে, হেমচন্দ্র দাস তাব বইয়ে লিখেছেন, “অবশেষে 
মেদিনীপুর সমিতির ক'উকে কিছু না জানিয়ে ক্ষু্বিমকে আনানো 
হয়েছিল ।” বাবীন্দ্রকুমাব বলেছেন, হেমচন্দ্রেব সুপারিশে ক্ষুপিরামকে প্রফুললব 
মজে দেওয়। হয়েছিল । এক্ষেত্রে কাঁধ কথা প্হণযোগা হবে? নিঃসন্দেহে 
বারীন্দ্র-হেমচন্দ্রের । তাদেব বিশদ বিবৃতিগুলো এহ £ বারীন্দ্রকুমার-_“প্রফুল্প 
জেদ ধরল, সে বোমা ফেলে কিংসফোর্ডকে মারবে । হেমচন্দ্র ও উল্লাম ১৫ নং 
গোগীমোহন দন্ত লেনে একটা হাঁভিলওলা বোম। তৈবি করলেন। আমি ও 
উপেন্দ্রনাথ সাধ দিলাম । হেমচন্দ্র ক্ষুপ্রাম বন্থ বলে মেধিনীপুবেব একটি ছেলের 
নাম স্থপাখিশ করলেন । তাকে যেতে দেওয়। হল । আমবা তাদেব বিভলভাবও 
দিলাম। বিভলভার ধিলাম এজন্ত যে, ধবা? পড়াব উপক্রম হলে আত্মহনন করবে 
তাবা এই ইচ্ছ। প্রকাশ কবেহিল। আমি প্রফুল্পকে ৩২ নং মুখাবীপুকুব রোড 
থেকে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে এনেছিলাম 1” 
হেমচন্দ্র দাস বলেছেন, “মেদিণীপুব সমিতির কাউকে কিছু না জানিয়ে 
ক্ষুধিবামকে আনান হয়েছিল। সপ্তাহখানেক তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে পূর্বোক্ত 
প্রফুল্প চাকার সঙ্গে মজ:কবপুর পাঠান হল। তাব। সন্ধোবেলা যাত্রা কবেছিল 
বলে পুলিশ খোজ পায়নি । তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ছিল, কাজ হাসিল করার 
পৰে সাঞ্ষেতিক প্রথাম আমাদের খবর দেবে। তখন আমর। গ। ঢাক। দেব।” 
(বাংলাব বিপ্রব প্রচেষ্টা, পৃঃ ২৬৭ ) 

কিন্তু কালাপদবাবু তার কল্পনাব রথ অবাহত ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি 
লিখেছেনঃ “সথস্থির হইল উভয়ে গিয়া মজঃফরপুরে মিলিত হইবেন । কে 
কোথায় যাইতেছেন জানিবেন না, কেউ কারও নাম জানিবেন না। প্রফুল্প 
উপেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, সাথীর প্রয়োজন নাই। কিন্তু তার সে অন্থুরোধ 


অজঃফরপুর যাত্রা ৬ 


বক্ষিত হয় নাই। তাহার উপরে আদেশ ছিল ঘদি কোন কারণে ধৃত হও 
বিভলবারের গুলিতে আগ্মুহত্যা করিবে ( পৃঃ ৫০ )। 

“বেলে দুইজন যাত্রা কত্িল কিন্তু কে কোথা হইতে বওনা হইল উভয়ে তা৷ 
জানিল ন|। প্রথম সাক্ষাৎ ও মিলন হইল মজ:ফরপুরে | ক্ষুদিবাম জানিল প্রফু্পব 
নাম দীনেশ। কলিকাতা! হইতে নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছিল, গোয়েন্দা পুলিশ 
অন্ুসবণ করিয়াছে কি ন। নিশ্চিত হইয়া তাহারা যেন স্থায়ী বাসা করেন। 
স্টেশন হইতে পৃথকভাবে বওন] হন। দীনেশ কোথায় আহাব কবিয়াছিলেন 
ক্ষুদিবাম জানিতেন না, ক্ষুদিরাম নবাগত ছাত্র হিসাবে রায় উপাধিধারী এক 
বাডীতে আহাব কবিয়াছিলেন। পবে পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মশালায় যান। 
সেদিন ছিল ২৮ এপ্রিল মোমবার ( পৃঃ ৫১)। 

বিশ্বাস হতে পাবে, যে-লেখক দিণ-তাবিখ এমন নিদিষ্ট কবে বলেন, তাব 
ভুল হতে পাবে না। কিন্ত তার ভূল না হলে ভুল নিশ্চয়ই বাবান্দ্রকুমার ও 
হেমচন্দ্র দাসেব-_ ধাঁব। প্রতাক্ষ্ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । আবাব এ ছুই সংশ্লিষ্ট 
নেতার কথা থার্থ হলে কালীপদবাবুব মতে প্রফুল্প-্ষুদিবামেব মজঃফরপুরে 
মিলিত হবাঁব "স্ুস্থিবত।” বেঠিক প্রতিপন্ন হয়। 'এৰ কালীপদবাবুব তারিখ 
সমেত এই সব কখাই ঘে বেঠিক ত। যথাস্থানে দেখানো! যাবে । আপাতত শুধু 
মজ:ফরপুব যাত্রা প্রসঙ্গ । বাবীন্দ্রকুমার ও হেমচন্দ্রেব কথাগুলো যদি ঠিক হয় 
তবে এইটিই সুস্থিব থে, বাবীন্দ্রকুমাব প্রফুললকে গোগপীমোহন দত্ত লেনে নিয়ে 
আসেন, হেমচন্ত্র ক্ষুদিখামকে আনিয়ে বুঝিষে পড়িয়ে প্রফুল্পর সঙ্গী কবে দেন। 
হুজনেব জন্ত ছুটি বিভলভাব দেওয়া হয়, ধব। পড়াব মুহুর্ত যেন আত্মহননে প্রয়োগ 
কবতে পারেন। হেম্দাসেব মতে একটাই নির্দেশ ছিল-_ ঘটন। হামিলেব আগে 
সাংকেতিক প্রথাথ খবর দেওযা__ঘেন সবাই গা-ঢাক1! দিতে পারেন। প্রফুল্ল- 
ক্ষদ্িরাম গোগীমোহন দত্ত লেনে ফিলেছিলেন এবং হেমদাসেব মতে তারা সেখাশ 
থেকে একসঙ্গে সন্ধ্যেবেল! যাত্রা কবেছিলেন। 

“শহীদ ক্ষুদদিবাম” লেখক ইঈশানচন্দ্র মহাপাত্র লিখেছেন £ বিপ্লবীদলেব 
গুপ্রচক্রের সিদ্ধান্তেব ফলে প্রফুল্লচন্দ্র চাকী ও ক্ষুদিবামেব উপর মজঃফরপুরে 
কিংসকোর্ডকে হত্যা। কবিবাব ভাব অপিত হইল) প্রফুল্লচন্দ্র তখন মুরারী- 
পুকুর বাগানের বিশিষ্ট কর্মী | হেমচন্দ্র কাছনগোর প্রস্তাবে ও গত্যেন্ছা 
নাথের জমর্থনে ক্ষুদিবামকে প্রফুল্নচন্দ্রের সহকর্মীৰপে মনোনীত কৰা হয়” 


( পৃঃ ১০২)। 


৬৮ কে প্রথম শহীদ ? 


প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় তার *বিপ্রবীযুগের কথা” বলেছেন £ “মেদ্িনী- 
পুরের জ্ঞান বন্্রর স্থপারিশে ক্ষুদিরাম বন্থকে বারীন্দ্রের অন্চর প্রফুল্প 
চাকীর সঙ্গে দেওয়। হয়-_নাম দীনেশচন্দ্র রায় ও ছুর্গাদাস লেন (পৃঃ ৩৫)। 

তাহ'লে আপাতত ব্যাপাবটা ঈলাড়াচ্ছে-_বাবীন্দ্রকুমার বলছেন, হেমদাসের 
হুপারিশে, হেমদাস বলছেন, মেদিনীপুরের কাউকে কিছু ন৷ জানিয়ে ক্ষুদিবামকে 
আনানে। হল, বুঝিয়ে পড়িয়ে প্রফুল্লর সঙ্গী কর! হল, ঈশানচন্্র বলছেন, হেমচন্জর 
কান্তুনগোব প্রস্তাবে ও সতোত্দ্রনাথের সমর্থনে, প্রভাতচন্ত্র বলছেন, জ্ঞান বসুর 
স্থপাবিশে ক্ষু্দিবামকে প্রফুল্পর সঙ্গে দেওয়| হয়। কোন্টি গ্রহণযোগ্য? 
মেদিনীপুরেব কাউকে কিছু ন! জানিয়ে ক্ষুদিবামকে আনানে মিথো হয়ে পড়ে, 
মেদিনীপুরের জ্ঞান বন্ত ও সতোন বস্থ যেখানে হাজিব। এদের নিয়েই 
মেদিনীপুর সমিতি । শুধু তাই নয়, ঈশানবাবু এব পবে ঘ। বলেছেন, তাতে 
কেবল হেমচশ্র, জ্ঞান, সত্যেনই পয়, অনেকে ক্ষুিবামেব যাত্রাব খবব জানত বা 
জানতেন । | 
ঈশানবাবু জানিয়েছেন, ক্ষুদিরাম জুতো কিনলেন, বন্ধু পূণ বাউতের সঙ্গে 
এনিয়ে রঙ্গ বসিকতা হল। ইত্যাধি। এব চেয়ে বরং ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র 
মশাইর “305 1২০৮০]11561010915 0 [1041295 ৪১-৪৩ পৃষ্ঠায় যাআছে তা 
তুলে দি: 
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অজঃফরপুর যাজ। ৬৯ 
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পক্ষান্তরে, এটি এমন একটি পময় যখন মেধিনীপুরে নাবায়ণগড ট্রেন দুর্ঘটনার 
ছায়াপাত হয়েছে বলে পুলিস দাবি কবেছে, মেদিনীপুরের আখড়ায় আখডায় 
পুলিসের নজব নিবদ্ধ রয়েছে, ক্ষুদিবাম বাজপ্রোহী পুস্তিকা বিতবণের দায় থেকে 
দায়রা-অভিযোগমূক্ত ও সম্বধিত, স্বতরাং পুলিসেব দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন, জ্ঞান 
বন্ধ, সতোন বনু ও তদ্রুপ, লতোন বস্থ চাকবি থেকে ববখাস্ত । এমন সময়ে 
বাজাব মাতিয়ে এত €লাকেবৰ জানাজানির মধ্যে ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ড হত্যার 
মতে। একটি অতি গোপন কাজে যাচ্ছেন, গুপ্ত সমিতির বাঁতিনীতির সঙ্গে এটি 
একান্তই বেমানান এবং গ্রহণযোগ্য নয় 

হেমচন্দ্র (দাস) কানুনগোকে সাক্ষ্য মেনে ঈশানবাবু “বাংলায় বিপ্ল 


শ৩ কে প্রথম শহীদ ? 


প্রচেষ্টা” ( পৃঃ ২৭১-৭২ ) থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটিও ভূল। কার ভূল 
সেটি অবশ্ঠই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ । উদ্ধতিটি এই; “ভ/172) 0065 18 
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ভন্দেশী পোষাক তাঁব1 পবেন নি, ঘটনা পব বাঙালি 'পাষাক নেন নি। 
বিপ্রবী দলেব আদেশ মাত্রই দুর্লজ্য । কিন্তু এক্ষেত্রে পালিত হয়নি । সন্দেহ জাগে, 
আদৌ এ পরামর্শ দেওয! হয়েছিল কি না, অন্তত প্রফুল চাকী শেষ মুহূর্ত পযস্ত 
যেভাবে প্রতিশ্রতি পালন কবেছেন তাতেই এ সন্দেহ জাগে । যেটা দরকাব 
ছিল তা হচ্ছে 'দেহাতি' ভাষায়, অর্থাৎ যজঃফবপুব অঞ্চলে বিহানী ভাষার 
প্রশিক্ষণ এবং আক্রমণ-ব্যবস্থাব সঙ্গে পলায়নেব আশ্রয় বাবস্থা । দ্বিতীয়ত, 
হাতেব বিভলভাব ফেলে দেওয়।। যেখানে মুরাব'পুকুব বাগান-কর্তাবা দশ 
বাবোটাব বেশি রিভলভাব জোগাড কবতে পাবেন নি সেখানে বিভলভার ফেলে 
দেবার পবামর্শ যেমন সহসা! সহজগ্রাহা পয তেমনি ধবা। পডার উপক্রমে ত্ম- 
হননেব প্রতিশ্রুতি বা ইচ্ছাব সঙ্গেও সামগ্রশ্যপূর্ণ নয়। তৃতীয়ত, বাবীন্দ্রকুমাব ছুটি 
বিভলতাবেব কথ। বলেছেন, ঘুটিই ক্ষুদিবামেব কাছে পাওয়। গেছে । কি করে? 
মামলাব বিববণ দেবাব সময় এব কাবণ উদঘাটিত হবে। চতুর্থত, প্রফুল্প যা দিয়ে 
আত্মহণন কবেছিলেন তা এ ছুটিব একটিও নয়; তাব কাছে ছিল ব্রাউনিং 
পিস্তল, সেটিই তিনি প্রয়োগ করেছেন এবং তাব নিষ্প্রাণ দেহের সঙ্গে সেটি 
পাওয়া ঘায়। পঞ্চমত, ক্ষুদ্দিরাম-_বাবীন্দ্রকূমারের বিবৃতি মতো-_বাগানেরও 
কেউ নন, গোপীমোহন দত্ত লেনেরও কেউ নন-_-কোথায় বন্দুক-বোমা, তার 
জানবার কথা নয়, কি ক'রে তিনি সবার অজ্ঞাতে অতিরিক্ত একটি রিভলভার 


মজঃফরপুর যাত্রা ৭১ 


হাতালেন? বিপ্লবীদলের নিয়ম বা আইনমতে এ অপবাধ। হেমচন্্র বাংলা 
বইয়ে বলেছেন, ক্ষুদিবামের এ জিনিসটার ওপর অত্যধিক অন্থরাগ ছিল । "" 
মজঃফরপুরে যাবাব সময়ে ছুজনে ছুটি নিয়েছিল। অধিকত্ত না বলে সে 
| ক্ষিবাম ] আবও একটা নিয়েছিল। যেখানে বিভলভার থাকত তা সে 
জানত” ( পৃঃ ২৭১ )। 

মুবাধাপুস্থুব বাগান মন্ত্রের ভাগডাব। নবকৃষ্ণ স্ট্রাটে হেমচন্দ্রে বাসস্থান । 
গোপীমোহন দত্ত লেন বোমা তোবব আন্তান। , এখানে বিভল ভাবের ভাভাব 
ছিল না। কোখাম রিভলভার থাকত ক্ষুধিবাম কি ক'বে জানবেন ব। জানলেন 
বোণগমা শয়। বাবীন্দ্রেৰ কথাব সঙ্গে, প্রফ্কললব ব্রাউশিং পিস্থলেব সঙ্গে হেন 
দাঁসেব কথার এতই অসঙ্গতি ঘে, তা৷ গ্রাহথ করলে একটি ব্রাউনিং পিস্তল+-ছুটি 
বিভলভাবেব বাস্তব অস্তিত্ব মিথো হয়ে যায । মামলাব বিববণে ( ক্ষুদিরামের 
বিবুতিতে ) হেমদাঁসেব কথাটি যে ভিত্তিহীন তা প্রতিপন্ন হবে। আপাতত 
মজঃকবপুব যাত্র। প্রসঙ্গ । 

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র ক্ষুপিবামের মজঃফবপুব ঘযাত্রাব উদ্যোগে নতুন জুতো 
কেনা, বিষে, বৌভাত ইতাদি নিষে রহস্যালাপেও ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরও 
খবব দিষেছেন, “ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর যাত্রীর পুর্বে সত্যেক্রনাথের 
সঙ্গে অনেকক্ষণ পরামর্শ করেন, খা ৪ম।-দাওয়া কবেন, যাত্রাকালে পদ- 
ধূলি নেন। সংতান্ত্রনাথ মেদিনীপুব স্টেশনে তাকে তুলে দিয়ে আসেন। 
ক্ষুদিবাম কলকাত। পৌছে হেমচন্দ্রের কাছে যান। ছু" একদিন পৰ তিনি ও 
প্রফুল্প চাকী বাবান্দ্রকুমাব ও হেমচন্দ্রের আশীর্বাদ শিয়ে মজঃফবপুর রওনা হন” 
॥ প্‌ ১৩০৪ )। 

অর্থাৎ, ঈশানচন্দ্রের কাহিনা গ্রহণ করলে আশীর্বাদক বাবীন্দ্রকুমাব ও হেম 
চান্দের বিনৃতি অগ্রাহ করতে হয়। এবং একইভাবে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধাযেব 
জ্ঞান বন্তব কথাও । কিন্ত যেহেতু ঈশানবাঁবু ব। প্রভাতবাবু ঘটন।-পবম্পবাব 
কুশীলবদেব কেউ নন, বাবীন্দ্র-হেমচন্দ্রেব বিববণ গ্রহণ কবাইঈ নিরাপদ । 
সামপ্রন্পূর্ণও । সত্যেন্দ্রনাথ বন্থুব সঙ্গে “অনেকক্ষণ পবামর্শ” ও স্টেশনে তুলে 
দেওয়াব পব€ কলকাতায় হেমচন্দ্রেব আবাব বোঝানে। পডানে। কেমন অবান্তর 
হয়ে পড়ে । তবে জঈশানধাবু পাঠককুলের এইটুকু মহদ্দুপকার ককেছেন যে, তিনি 
প্রফুল্ল ক্ষদিরামকে এদিক-ওদিক না ক'রে সোজ| মজঃফরপুরের ধর্মশালায় নিয়ে 


তুলেছেন। 


৭২ কে প্রথম শহীদ ? 


শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ তাব “অগ্নিযুগের অন্ত্গুরু হেমচন্দ্র” বইখানিতে লিখেছেন, 
“যে-বোমায় মজঃফরপুরে হত্যা সাধিত হয় তা এইখানে [ গোপীমোহন দত্ত 
লেনে ] হেমচন্ত্র প্রস্তত করেন (পৃঃ ১৩৫) ম্জঃফরপুরে ছ'জনকে পাঠান স্থিব 
হয়। এবজন বাগানের, একজন হেমচন্দ্রের । বাগানেব প্রফুল চাকী। কিন্ত 
এই শির্বাচনেও হেমচন্দ্রের হাত। [পূর্ববঙ্গ ৪ আসামেব] লাট [হ্যার বামফিল্ড] 
ফুলাবেব বধ চেষ্টায় প্রফুল চাঁকীই হেমবাঁবুব সহযোগী ছিলেন (পৃঃ ১৩৫ )। 
ক্ষদিবাম কলিকাঁ তাম পৌছে হেমবাবুব ৩৮1৪ বাজা নবকুৃষ্ণ স্ট্রাটেব বাপায় ঘাঁন, 
সপ্তাহকাল ধবে হেমচন্দ্র তাকে ও প্রফুল্লকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেন । তাবপব 
একদিন সন্ধাবেলা পুলিশেব চোখে ধূলি দিয়ে ছু'জনে মজ:ফবপুব বগনা হয়ে 
যান। ক্ষুিবামকে প্রফুললব আসল নাম জানতে দেওয়] হয়নি । যাওয়ার সময় 
ক্ষদিবাম ছুটি বিভলভাব, প্রফুল্ল একটি বিভলভার সঙ্গে নেন। হেমবাবুর বোম! 
তো ছিলই” ( পৃঃ ১৩৬)। 

বল। বাহুলা, বিনয়বাবু হেমবাবুব বইয়েব তথাগুলে। বাবহাব কবেছেন নিজন্ব 
ভঙ্গীতে ৷ ফলে, একট? গোলমাল হয়ে গেছে । প্রথমত, প্রফুল চাকীণ নির্বাচনে 
হেমচ'ন্দ্রব হাত কি করে কোথায় দেখলেন? েমচন্দ্রও একথা বলেন নি, 
বারীন্দ্রকুমাবও নয়। বিনয়বাবু হেমদাসেব সপক্ষে একটা কাখণও দিতে চেষ্ট। 
করেছেনঃ শ্যাব ব্যামফিল্ড ফুলারেব বধ-চেষ্টার প্রফুল্ল চাকীহ হেমচন্দ্রের 
সহধোগী ছিলেন । পক্ষান্তবে, বাবীন্দ্রকুমার বালছেণ, “আমি ও উপেন্দ্র স্থির 
কবি ঘে, এই কাজের ভাব দেওয়! হইবে প্রফুল্ল চাঁকীকে | "আমি প্রফুল্লকে সঙ্গে 
কবিয়া৷ মুাবীপুকুর হইতে গোপীমোহন দও লেনে যাই” ('প্রভাতচন্তর 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “বিপ্লবী যুগেব কথায় উদ্ধৃতি, পুঃ ৯৬)। দ্বিতীয়ত, বারীন্দ্রকুমার 
বলেছেন, “হেমচন্দ্রেব স্থুপাবিশে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বন্থকে সঙ্গী হইতে 
দেওয়] হয়। আমি দুইজনকে ছুইটি বিভলভাব দিয়াছিলাম। কাবণ ধব। 
পড়িবাব উপক্রম হইলে, তাহার ধব] ন। দিয়া আত্মহতা! কবিবাব মনস্থ করিয়া 
ছিল” (এ, এ) ॥ বিনয়বাব্‌ ষে দুটি বিভলভাবেব কথা বলেছেন, এ সেই ছুটি 
রিভলভাব , ক্ষুদ্দবাম এ ছুটি দ্ধ ধব। পড়েন। কেন কিভাবে ছুটি বিভলভাবই 
ক্ষুদিরামের হেফাজতে গেল মামলার বিবরণে তা পবিষ্কাব হয়ে যাবে । আর, 
প্রকল্প চাঁকী যে আগ্নেম্ান্ত্রে আত্মহনন করেন সেটি ব্রাউনিং পিস্তল বিনয়বাবু- 
কথিত রিভলভার নয়। বাৰীন্দ্রকুমাব আবও বলেছেন, “ক্ষুদিগাম আমাদের 
দলেব লোক ছিল না এবং সে মানিকতলা বাগান কিংব। গোপীমোহন দত্ত 


মজঃফরপুর যাত্র! ৭৩ 


লেনের ব্যাপার জানিত না” (এ এঁ)। আসলে, এসব কথা বারীন্দ্রের প্রাথমিক 
স্বীকাবোক্তির অন্তর্গত। তাবই উদ্ধৃতি । 


মতিলাল রায় তার “আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী”তে লিখেছেন : *শ্রীশচন্ত্ 
আসিয়! সংবাদ দিল যে, ছুইজন তরুণ কিংসফোর্ডকে হত্যা কবিবার জন্ত 
মোজাফবপুরে গিয়াছে । প্রস্ততিব অভাব হয শাই। হেমদামেব বোমা এবং 
ছুইজনেব হাতে ছুই বিভলভার দেওয। হইয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, এই ছুইটি 
তরুণ প্রস্থানকালে অববিন্দেব চরণে প্রণত হইলে তিনি তাহাদেব মাথায় হাত 
রাখিয়। আশীবাদ জানাইয়াছেন। কানাইলালেব সহিত তাহার! পাক্ষাৎ 
কবিয়াছে। কানাইলাল দৃঢতার সহিত বলিয়। দিয়াছে_ প্রাণে ভঘ ন। 
রাখিতে | অব্যর্থ কাধসিদ্ধিব পণ যর্দি ধবাই প্ডতে হয, আত্মনাশ সেই অবস্থায় 
অবশ্যই কবণীয়” (পৃঃ ২১)। ঠিক ওব অবাবহিত আগে ১৯ পৃষ্ঠায মতিলাল রায় 
আবও বলেছেন, , “কানাই বলিল, সম্ভবত 'মামি মোজাফবপুব যাইব । 
কিংসফোর্ডকে চিববিদায় দিতে হইবে । সে কোথাও নিষ্কৃতি পাইবে ন।-_বুটিশ 
কর্তৃপক্ষদের একথ| বুঝাইতে হইবে ।” 


সমগ্র ব্যাপাবটাই কেমন জট পাকিয়ে গেল । অববিন্ব, স্থবোধ মল্লিক, চাক 
দত্তেব ট্রাইবানাল ঝ। ত্রয়ী কিংসফোর্ডেব প্রাণদ্ডের বিধান কবেছেন। বারীন্ত্র- 
উপেন প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে এলেন গোপীমোহন দত্ত লেনে, হেমদাস ক্ষুদিরামকে 
প্রফুল্লব সঙ্গী কবে দিলেন। স্কট লেনে ন! গ্রে স্ট্াটে মতিলাল বলেন নি, কিন্তু 
প্রফুলক্ষুদিবাম এ ছুটিব একটি ঠিকানায় এলেন, অরবিন্দ আশীর্বাদ করলেন। 
কানাইলাল অবশ্তই গোপীমোহন দত্ত লেনে থাকতেন । ওদিকে ঈশান মহাপাত্রেব 
মতে ব্যাপাবটি সতোন বসুর এবং প্রভাতচন্দ্রেব মতে জ্ঞান বস্র গোচরে ছিল। 
নিতান্তই বাবীন্দ্রউপেন্দর, প্রফুল-ক্ষধিরাম নয, আরও অনেকে,_যেমন, শ্রীশ এবং 
আভাসে-ইঙ্গিতে পূর্ণ বাউত মশাইও। অবশ্য এমন কাণ্ড বিরল নয়, ঘটনাব 
পরে অনেকেই এ বাপাবে সক্র্িম অংশীদান হবার দাবি নবে থাকে কিন্ত বলবাব 
সময় কিছু উদ্টোপাণ্ট| বলে ফেলে । 


প্বাঙ্গলার বিশ্রবী সংস্থা তাকে হতা। কবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেছে, ' ১৯০৮ 
মার্চ ২৮এ কিংস*ফার্ড কলিকাত। থেকে বদলি হয়ে ধান। স্থান পবিদর্শনের জন্য 
প্রথমে যান প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেন। পিতার গুরুতব পড়ার 

ংবাদে স্থশীল কলিকাতায় ফিরে আসেন। পরে হেমচন্্র দাস ক্ষুদিরামকে 


৭৪ কে প্রথম শহীদ ? 


মনোনীত করলে তিনি ২১-এ এপ্রিল মজঃফরপুর যান এবং ট্রেশনে 
প্রফুলর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ; তংপূর্বে পরম্পরের পরিচয় ছিল না ।” 

এ গল্পটি আছে শ্রীকালীচরণ ঘোষেব “জাগরণ ও বিস্ফোবণ” দ্বিতীয় খণ্ড, 
২২৫ পৃষ্ঠায় । এ গল্পটি ঘদি সত্য হয় তবে পবে সাক্ষী কিশোবীমোহন ব্যানার্জি 
সমেত সকলের বিবৃতি, জবানবন্দী ও সাক্ষো প্রফুল-ক্ষধিবামেব মজঃফবপুর 
আগমন ও অবন্থিতিৰ যে তাবিখবৈষমা নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটেছে তাব একটা 
হ্ববাহ। হয় । বিশোবীমোহনের সাক্ষোব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে দুই কিস্তিতে 
প্রফুলণ আশমন-নির্গমনেব তাবিখ স্থিব কব। যার। গল্েব এাঁদকট। যদিও 
আকর্ষণীন ২৯ এপ্রিল ক্ষুদ্পামেধ মজঃফবপুর ধাওযাব তাবিখটি এ গন্পকে 
স"শয়াচ্ছন্ন কবে “তালে । ৩৭ এপ্রল ঘটন।, ২৯ এপ্রিল গেলেন ? কালীচবণবাবু 
নিজেই অবাবহিত পবেখ অন্চ্ছেদে তা অসম্তণ কবে তুলেছেন । পবেব অন্চ্ছেদে 
আছে £ “কপিকাহ। থেকে পাঠানো হল মেদিন'পুবেব ক্ষুদিবীম বস্থ আব 
বংপুবেব দীনেশচন্দ্র রাষবে (ওবফে প্রফুল চাকা 11 তারা ১৯০৮ এপ্রিলের 
১৭-১৮ তারিখ মজ:ফবপুব পৌছান এবং এক ধর্মশালায আশ্রয় গ্রহণ কবেন” 
( পৃঃ ২৯৫)। ২৯ এপ্রিল অসম্ভব, কিন্তু তক্ষুণি তা ১৭-১৮ কি কবে বূপান্তবিত 
হল? একশ বই নয়, এই একখান। বঈষেব গ। ঘেষাঘেষি তাবখ-ভেদ পাঠকেব 
পক্ষে ও ইতিহাসেব পক্ষে কি ছুগতি ! 

সব চাইতে হাস্যকণ গল্প ফেঁদেছেন আমাদের সেহ স্শীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
খিশি তা অন্তদৃ্টি বলে কলকাতা চীফ প্রেসিডেন্সি মাজিস্ট্রেট মিঃ ডি এইচ 
কিংসকোর্ডকে কবেছেন “আলিপুবেব ধাষব1 জঙ্গগ। তিনি লিখেছেন | প্রতিটি 
বাকা এক একটি অগ্রচ্ছেদে সাজানো )5 “পলপতিগণ তাই পবামর্শ কবে সিদ্ধান্ত 
কবলন, এই অতাচাবী কিংসফোর্ডকে খতম কধতে হবে । কিন্তু খতম কববে 
কে? সবাই এগিয়ে এলেন | সবাই বললেন, আমি কবব। পল সমস্যায় 
পড়ে গেল । খাঁটি কমী বেছে নেবার জন্য জানাল, কিন্ত বড বিপজ্জনক কাজ, 
ঘে বা যাবা! একাজে নামছে, তাদেবও প্রাণদানেব হুম্য সব সমযে তৈবী 
থাকতে হবে। তবু সবাই বললেন, আমি করব। যেন__হাপিমুখে 
প্রাণ / কে কবিবে দান | তাবি লাগি কাডাকাডি। এই কাড়াকাড়ি বন্ধ 
করবার জন্যে দল এবার কর্মা নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন । বিশেষ 
বিবেচনার পব তরুণ যুবক প্রফুল্ল চাকী আব ক্ষুদিরাম বন্থর উপব এই কাজেব 
ভার দেওয়া হল। খাঁর! চাকীকে সমর্থন করেছিলেন, তাব' চাকীব 


মজঃফরপুর যাত্রা! হি 


বুদ্ধি মেশান বীর্ধের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন । ধার! বন্থুকে সমর্থন করে- 
ছিলেন, তাব] বন্থর নির্ভীকতার কথা বর্ণনা কবেছিলেন। প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম 
এই দায়িত্ব লাভ করে তৃপ্থিব হাসি হাসলেন। বারীন ঘোষ এসে তাদের 
কাধে হাত দিয়ে বললেন, কিন্তু যদি ধরা পড় ? তারা বারীন ঘোষের 
মুখেব দিকে জিজ্ঞান্বব দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। বারীন ঘোষ শক্তত্বরে 
বললেন, নিজেদের জীবন দেবে তবু জীবন্ত ধর! দেবে ন1। তাঁরা 
মাথ! ছুলিয়ে বারীন ঘোষের কথায় সম্মতি জানীলেন। দল 
প্রফুল্পব আব ক্ষু্দিবামের ঘাবাব সমস্ত বন্দোবপ্ত কবে দিলেন। কাজ সাববার 
মালমশল নিষে তাব। যাবাব জন্য তৈরী হলেন” ( পুঃ ১৪৪-৪৫ )। 

নগেন্দ্রকুমার গুহরাঁষেব “শহীদ যুগল”-এব ক্ষুদিবাম জীবন চবিতাংশে আছে, 
“কিংসফোর্ড নিধনেব জন্য নির্বাচিত হইলেন বগুভাব প্রফুল্ল চাকী ও মেদিনী- 
পুবেব ক্ষুদিবায় বন্ত ৷ * মানিকতল। বাগানেব গুপ্ত অস্ত্রাগাব হ. তে তাহাদিগকে 
বোমা, রিভলভাব ও পিস্তল দেওয। হইল । মাবণান্ত্রে সজ্জিত হইয। অধিনায়কের 
নিকট হইতে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ লইয়া 'প্রফুল ক্ষুদিরাম যাত্রা 
কবিলেন শত্রু নিপাতের মারাঘ্মক অভিযানে (পৃঃ ১০২-৩)। ১৯০৮ সনের 
এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে তাহাব। মঞ্ফবপুব পৌছিয়া৷ সহরেব মতিঝিল 
অঞ্চলে একটি খর্মশালায় আশ্রয় লইলেন।- প্রফুল ও ক্ষুদিরাম কযেকদিন ধর্ম- 
শালায় থাকিয়। সহবের পথ-ঘাট চিনিয়। লইলেন” ( পৃঃ ১০৩ )। 

শাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাব “বিপ্লবেব সন্ধানে” বইখানিতে লিখেছেন £ 
“বিপ্লবীবা কিংসফোর্ডকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন । হতা। করাব জন্ত বোম 
ও পিস্তলসহ মেদিনীপুবেব ক্ষুদ্িবাম ও উত্তবনঙ্গেব প্রফুল্ল চাকীকে পাঠানো 
হল” (পৃঃ ২৮)। 

শ্রামণি বাগচী তাব “বিপ্লবী বাসবিহারী বস্থ”তে লিখেছেন £ “১৯০৮ সনেব 
৩০শে এপ্রিল। বাত্রিকাল। বাস্তাব ধারে গাছের আডালে ্ীভিয়ে বইল 
দু'জন। দূবে একটা ফ্টনেব শব্দ শোনা গেল। এ কিংসফোরের ফিটন 
আসছে, বলে প্রফুল্ল । অমনি ছু'জনে পনেট থেকে হাত-বোম। বেব করে 
নেয় । ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ফিটন তাদের সামনে এসে পড়ে । দু'দিক থেকে 
অন্ধকারে তার] বোম। নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ। দু'জনে 
ছু'দিকে ছুটে পালায় । গাডিতে আগুন ধরে গেল। কিংসফোর্ড মরলেন না 
মবলেন মিসেস কেনেডী আর তীর মেয়ে।” শুধু ফিটনেব ঘণ্টির শব্ধ নয়, প্রফুল্প 


শ৬ কে প্রথম শহীদ ? 


কি বলেছিলেন তাও বাগচী মশাই শ্তনতে পেয়েছেন। আশ্চর্য শ্রুতিশস্তি ! 
বইথানির প্রকাশ-সাল আগষ্ট ১৯৬৬। 


( ১২) 
এবাব প্রফুল্ল চাকীব ও ক্ষুপ্দিবাঁম বন্থর মজঃকবপুর গমন ও স্থিতিকালেব 
মীমাংসা! কবে নেওয়া খাক । 
বারান্্কমাৰ ঘোষ তাব “আত্মকাহিনী”তে লিখেছেন £ “প্রফুল্ল চাকা 
ও ক্ষুদিবামকে মজ:ফবপুব পাঠাইয়া আমি দিন গণিতেছিলাম। প্রতিদিন 
'এম্পায়াব কাগজ কিনিয়। দেখিভাম কাযোদ্ধার হইল কিনা। প্রতিদিন বাগান 
হইতে কেহ যাইয়। বেল তিনটার সমস্স এই কাগজ কিনিয। আনিত + ধবা 
পড়িবাব পূর্বদিন অনিবাধ ভবিতবোব বশে এ ভার পড়ে'অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচাষেব 
উপর, যাহার হাতে নবশক্তিব হাজার কাজেব ভিড । সে বাগানেব ছেলে নয়, 
বাগানেব বাপাব বড একট। জানিত না, সবে মনোব্জন গ্রহ ঠাকুবতাব নব- 
শক্তির ভান আমাদেব হইয়। লইতেছিল । কাজকর্ম সাবিয়। সে যখন সেদিনকাব 
'এম্পায়াব, লইয়া বাগানে আসিল তথন বাতি আটটা । খুলিয়। দেখিলাম মজঃ- 
কবপুবে বোম! কাটিমাছে, কাগজ বলিতেছে, “পুলিশ জানে কোথ| হইতে কাহ!- 
দেব দ্বাব! এসব কাণ্ড ঘটে । শীঘ্রই ইহাঁখ এবটা কুলকিনাব! হইবে । ( পৃঃ ৪৩) 
বঙ্গাব্দ ১৩২৯ অথবা খ্রীষ্টাব্দ ১৯৯২ সালে (তখনও পুবাদস্তর ইংবেজ মাল । 
বাবীন্দ্রকুমাবেব বিবৃতি এ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত এবং অন্যত্র প্রকাশিত বু 
ংবাদের সমর্থনাভাব। দৃষ্টান্তত্ববূপ বলা যায়, প্রফুল্প-ক্ষুদিরাম কোথায় উঠে- 
ছিলেন, পত্রালাপ কবেছিলেন, টাক। পাঠাতে হয়েছিল কিন! ইত্যাদি। কেনন। 
এই সমন্ত সংবাদ অন্থত্্ প্রকাশ পেয়েছে এবং টাকা পাঠানে। প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ডাকঘবকেও সাক্ষা দিতে হয়েছে । বাবীন্দ্রেব আত্মকাহিনীব পুনমুদ্রণ হয়েছে 
অর্ধশতাব্দী পবে, কিন্তু কোন সংহোজন! নেই । ফলে, নানা গল্লেবও অবকাশ 
ঘটেছে। 
গল্পকাব স্থুণীল বন্দ্যোপাধাঘ তার “অগ্রিযুগের অগ্নিকথাপ্ লিখেছেন £ 
উনিশ শ আট সালেব এপ্রিল মাস। মাসের গোড়ার দিকে দু'জন 
যুবক মজ:ফরপুব শহবেব একটি ধর্মশালায় এসে ঘব ভাড়া নিলেন। ধর্মশালাটি 
ছিল কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন বাঙ্গালীর তত্বাবধানে । যুবক 
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দু'জন জানালেন, তীর! ধর্মশালায় কিছুদিন থাকবেন, কারণ পথে তাদের টাকা- 
কডি সব চুরি গেছে । তীর] কলকাতায় খবর পাঠিয়েছেন । কলকাতা! থেকে 
টাকা এলে তার চলে যাবেন। কিশোরীমোহন তাই বিশ্বাস কবলেন। 
কিশোরীমোহনের বিশ্বাসের স্বযোগ নিয়ে তারা দু'জন শহবময় ঘুরে ফিরে 
বেড়াতে লাগলেন। এই ছৃ'জনের একজন প্রফুল্ল চাকী আব একজন ক্ষুদিরাম 
বন্ু। প্রফুল্ল আব ক্ষুদিরাম ঘোবাফেব1 কৰে মজঃফরপুর আদালত দেখে এলেন, 
বিচারক কিংসফোর্ডের কোয়।্টার দেখে এলেন, ইউরোপীয়ানদেব ক্লাব-বাড়ী 
দেখে এলেন, কিংসফোর্ডের গততিবিধিও দেখে এলেন । সব দেখলেন, তবু উপযুক্ত 
স্থযোগেব অভাবে কাজের পথ দেখতে পেলেন না। ঘাই হোন, শেষ কাজ 
করতে ন| পাবলেও প্রাথমিক কাজগুলে! সেরে সেবারের মত আবার 
কলকাতায় ফিরে গেলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ তারিখে 
শেষ কাজটা শেষ করবার জন্য আবার মজঃফরপুরে হাজির হলেন 
| পৃঃ ১৪৬-৪৭ )। 

মাসেব গোডাব দিকে অর্থ ৭ এপ্রিলেব মধ্যে । শেষ তাবিখ অর্থ ৩০ 
এপ্রিল । ঘটনার কথ। পবে। আগে উপস্থিতিকাল। 

"ভারতে সশস্ত্র বিপ্রব-এর লেখক ভুপেন্্রকিশোর বক্ষিত বায় বলেছেন, 
স্মিরাম বৃন্ত এবং প্রফুলকুমাব চাকি নামক ছুটি তরুণ কিশোবেব উপব আদেশ 
হল মজঃফবপুব গিষে কিংসফোর্ডকে নিধন করাব | বোম ও বিভলভাবগহ তারা 
বওনা হলেন। সেট। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস। তরুণদ্ম মজ:ফরপুর শহবে 
একটি ধর্মশালাঘ আশ্রষ নিলেন । সণ্চাহথানেক বেটে গেল । কি্তু সাহেবকে 
বাগে পাওয়া যাচ্ছে ন।। নিজেব কোষার্টাব থেকে ভয়ে বড একট তিনি নভেন 
ন।) ইত্যাদি” ( পৃঃ ৪৯)। ক্ষুদিবামেব নামটি আগে। 

এপ্রিল মাসেব “কান্‌ তাবিখে আগমন ত। নেই । ৩০ এপ্রিল ঘটনাব তাবিথ 
হলে ২৩ এপ্রিল মতে। হবে । এ থেকে আব তথ্যোদ্ধাব সম্ভব নয়, ওদের 
পবিচিতিও নয় । 
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অরুণবাবু নতুন খবর দিয়েছেন ক্ষুিরাম সম্পর্কে । তাকে আসামে পাঠানো 
হয়েছিল স্তাব বামফিল্ড ফুলাবকে গুলি করাব জন্য । এই খববটি আর কোথা 5 
নেই , অস্তত হেমচন্দর দাঁস কানুনগোব বইযে থাক! উচিত ছিল। একথা ঠিক 
যে, ক্ষুদিবাম “সোনাব বাংলা” নামে একটি পুক্তিক। বিতবণ কবেছিলেন, গ্রেপ্তার 
হযেছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে বাজদ্রোহেব অভিযোগ লিপিবদ্ধ হধাব পব দায়বা 
সোপর্দও হয়েছিলেন, কিন্তু সবকাবপক্ষই মামলা এ্রত্যাহাব করে নেন। তাতেই 
এ অঞ্চলে ক্ষুিবামের খ্যাতি হয়েছিল। অতএব এহেন ক্ষুদিবামকে কবে আসাম 
পাঠানে! হয়েছিল বললে খববটা সম্পূর্ণ হত। বারীন্দ্রকুমাবও কোথাও একথা 
বলেন নি । হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্রকুমারের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েব অন্ুুলেখ 
সংবাদটিকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছে। 

শ্রীকালীচবণ ঘোষ তাৰ দ্বিতীয় তারিখ ১৭-১৮ এপ্রিল দিয়ে বলেছেন, “দিন 
যায়, কিংসকোর্ডএর গতিবিধি লক্ষ্য কবতে সপ্তাহ গড়িয়ে এল, ঠিক স্থযোগ 
হচ্ছে না। [অথাৎ, ২৫ এপ্রিল গভিয়ে গেল, সুযোগ হল না।] অথচ কাধোদ্ধার 
না কবে তাবা ফিবে যেতে পারেন না, “মন্ত্রের সাধন' হল প্রতিজ্ঞ! । অচেনা 
জায়গায় সব খুটিনাটি খবব সংগ্রহ কবা সহজ নয় । এটা বোঝা গেল, কাছারি 
যাওয়া-আস। ছাড়া কাজী তর বাস! থেকে প্রায়ই বার হন না। 
কাছারিতে ( এজলাসে ) হত্য। কর! ঘেত, কিন্তু অনেক নিরাহ প্রাণী হতাহত 


হ্জঃফরপুরে স্থিতিকাল ৭৯ 


হুবে বলে কিছু করা হয়নি” ( পৃঃ ২৯৫, তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন আমার )। এ পযন্ত 
পড়বার পর মনে হবে মিঃ কিংসফোর্ডের গতিবিধি এই ভাবেই নিয়স্ত্রিত। কিন্ত 
পবেই একই পৃষ্ঠায় আছে : “শিকাবেব খোজে ছুই বন্ধু সতর্ক রয়েছেন । কিংস- 
ফোর্ডেব গমনাগমন লক্ষা করা একটা বড কাজ। কোক্বার্টীরের কাছেই 
ইউরোপীয় ক্লাবে কিংসফোর্ড তাস খেলতে যান” (পৃ: ২৯৫)। তাহলে 
“কাজীব” গতিবিধি, গৃহ, কাছাবি, ক্লাব এবং ক্লাব সন্ধ্যাব পব | ঘটনাব তাবিখ 
ধরলে প্রফুল্-্ষুদিবাম মজঃফরপুবে ছিলেন, ১৭-১৮ তাবিখ থেকে বারো তেরো! 
দিন। দেখ! যাবে, এই স্থিতিকাল ক্ষুিরামের স্বীকাবোক্তি, কিশোরী মোহন 
বন্দ্যোপাধায়ের জবানবন্দী ও সাক্ষা এবং জজেব হিসেবেব সঙ্গে মেলেন]। 

ক্ষুরিরামেব মামলা সহ ব1 দ্বিতীয় বিচাাধীন বন্দী কিশোরীমোহন 
ব্যানাজিব এবং মেহতা এষ্টেটেব ধর্মশালার চৌকিদারেব বিবৃতি থেকে বিষয়টা 
আবও পধিষ্কার হয়ে আসবে , তাবিখগুলোও ধথাধথ ফুটে উঠবে । কিশোরা- 
মোহন ব্যানাজি ছিলেন এ ধর্মশালায় হেড ক্লার্ক। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কোটে 
ক্ুর্দিবামেব সঙ্গে দায়র। সোপর্দ হলেও বেকন্ুব মুক্তিলাভ কবেন। লোপর্দকারী 
ম্যাঙ্গিস্ট্রেটের সামনে তিনি যে জবানবন্দী দেন তাতে আছে £ “আমি ক্ষুদিরাম 
নামে কাউকে চিনি নে। আমি দীনেশচন্দ্র বায় নামে একজনকে জানতাম । 
কেননা, তিনি মার্চের শেষাশেষি ধর্মশালায় আসেন। দীনেশচন্দ্র এক 
সপ্াহকাল ধর্মশালাধ ছিলেন। তিনি ১০ এপ্রিল ধর্মশীল1 ছেড়ে চলে 
যান। এব পব আব তাকে দেখিনি | দীনেশের সঙ্গে তাব কোন সম্বন্ধ নেই। 
ম্যানেজাবেব পিষন বামধাবী সিং একদিন এসে বলে, ছুটি বাঁগালীবাবু তার সঙ্গে 
দেখা করতে চান । ধর্মশালার ভেতবে আমা অফিসে আমি যাই এবং দীনেশ 
9 তাব সঙ্গে একটি ছেলেকে দেখি । আম এ বিষয়ে স্থনিশ্চিত যে, দশীনেশেব 
সঙ্গে আমি ধাকে দেখি তিনি ইনি | ক্ষুদিবাম | নন। ম্যাজিস্ট্রেটেব সোপর্দ- 
কালীন প্রতিবেদনে দেখা যায়, দীনেশেব সঙ্গীটির নাম নাকি দুরগাদাস সেন, 
ক্ষুদিবাম পয়।” | মামলা বিববণী পবন প্রধানত সমকালীন “অমুতবাজাব 
পত্রিক।” থেকে নেওয়। | 

মানিকতল। বাঁশানবাডি ষডঘন্ত্র মামলায় করিয়াধী সাক্ষী হিসাবে কিশোরা- 
মোহন তাব জবাশবন্দীতে বলেন £ “আমি খর্মশালায় থাকি, এটি একটি দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান । দীনেশচন্দ্র রায় ধর্মশালায় আসেন । তীর সঙ্গে আরও একটি তরুণ 
ছিল, তার নামটি ঠিক মনে নেই। তারা বললে, 'আম্‌রা কলকাতা থেকে 


৮৪ কে প্রথম শহীদ ? 


এসেছি । ট্রেনে আমাদের টাকাকডি হারিয়ে গেছে। এখানে আমর! 
অপরিচিত । কোথায় থাকব? কলকাতা থেকে টাকা! আনবে । আমি তাদের 
ধর্মশালায় থাকার কথায় সম্মতি দ্রিও বন্দোবস্ত করে দি। আমি আমার পিয়ন 
রামধারীকে বলি সে যেন ধর্মশালার পিয়নকে বলে দেয় ব্যবস্থা করতে । আমার 
ঠিকানায় দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে টাকা আনাতেও আমি রাজি হই । ২* টাকার 
মনিঅর্ডার আমে । আমি দীনেশকে খবব দিতে লোক পাঠাই; ডাক পিয়নের 
খুব তাড। ছিল। আমিই টাকা সই করে নি। তারিখট। ছিল ৬ এপ্রিল। 
সেদিনই টাকাট। দীনেশকে দি এবং তাব কাছ থেকে একটা রসিদ নি। এই 
আমাব স্বাক্ষর, এই দীনেশেব স্বাক্ষর । আমি তাদেব পবিচয় জানতে চাই, 
দ্বিতীয় ছেলেটি সঙ্গে ছিল না, তাই তাব পিতৃ-পবিচয পাইনি । ছেলে ছুটি 
ধর্মশালায় এক সশ্তাহকালের বেশি ছিল। তাব! ১০ এপ্রিল ধর্মশাল। 
ছেড়ে যাবাব আগে বলেছিল তাব| কলকাত। ফিবে যাচ্ছে। মনিঅর্ডার 
পাবার পরই তার। চলে যায, আব ফেবে নি। তারা একসঙ্গে চলে 
যায় নি। দীনেশের সঙ্গীটি মনিঅর্ডার আসবার আগেই চলে 
গেছল । | অর্থাৎ * খেকে ১০ তাবিখেব মধো 11 দীনেশেব সঙ্গী বলেছিল, 
সে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে । আমি হুর্গাদাসকে দেখলে চিনতে পাবব |” 
কিশোবীমোহন সাক্ষীব কাঠগভ। খেকে নেমে বন্দীদেব কাঠগভ। প্রদর্শিণ করলেন 
কিন্তু উদ্দিষ্ট বাক্তিকে দেখলেন না । তাকে মতের [ দীনেশে! ] কফটে। দেখানো 
হলেও তিনি চিনতে পাবলেন না, বললেন, দীনেশ বলে ঘে নিজের পবিচয় দিযে- 
ছিলেন, তিনি বেশ বলিষ্ঠ, মুখমণ্ডলে কোন কেশচিহ্ন ছিল পা। [ তৃতীয় বন্ধনী- 
গুলে। আমাব-_-লেখক ] 

দেখা যাচ্ছে, কিশোবীমোহনেব তাখিখেব হিসাব ধর্শশালায় মাচেব শেষ 
শেষি (৩০-৩১?) আগত ছুই বাক্তিই ১ এপ্রিলে মধ্যে প্রস্থান কবেছেন, 
অথাত স্থিতিকাল ১০।১২ দিন। অথচ কিংসফোর্ডেব লক্ষ্যে বোমা বিস্ফোবণ 
হল ৩০ এপ্রিল । তবে দিন কুডিব এই ব্যবধান কি তথা দিয়ে ভবাট কবা ধাবে ? 
শকালীচবণ ঘোষের ছুই কিপ্তিতে দুই যুগলেব আগমন-নির্গমন দিয়ে-_যার মধ্যে 
স্থশীল সেনও কুশীলবেব একজন? অথব। স্থশীলবাবুব গল্প ধিয়ে_ একই সঙ্গে 
যুগলের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ দিয়ে? 

যাদের এই ধর্মশাল। সেই মহতাব এস্টেটের অন্ততম খেমান কাহার এই 
ষডঘন্ত্র মামলায় সাক্ষা দিতে গিয়ে বলে, গত চৈত্র মাসে আমি ছুটি লোককে 


মজঃফরপুরে স্থিতিকাল ৮১ 


একসঙ্গে ধর্মশালায় দেখি, ওর। ছয় সাত দিন ধর্মশালায় ছিলেন। 
আমার মনিব আমাকে হুকুম দেন ওঁদের ধর্মশালা ছেড়ে ঘেতে বলবার জন্য | 
কিন্ত দশ বারে। দিন পর আবার তারা ফিরে আসেন। আবার 
পাঁচ ছয় দিন থাকেন। একবার তাদের দেখেছি বাইরে বান্না কবতে। 
বাইরে মানে বাবান্ধায়। আর পাচ ছয় দিন ভেতরে । আমি তাদের বা 
কাউকে নাম ধবে ডাকাডাকি করতে শুনিনি । আমি দীনেশচন্দ্র রায় ব৷ দুর্গাদাস 
লেনের নাম শুণিনি। খেমাণ অবশ্য প্রথমে বলেছে, সে ক্ষুদিরামের মামলায় 
সাক্ষা দিয়েছে । লোকে বলত ক্ষদিরাম', তাই সে নামটা জেনেছে । চচত্র 
মাসের ছয় সাত দিনের মধ্যে ক্ষুদিরামকে প্রথম দেখি, ক্ষুদিবাম ও আর দুই 
তরুণ। এব পরই তাদের ধর্মশাল। ছেড়ে ধাবাব জন্য আমার মনিব আমাকে 
হুকুম দেন। [ ঠেত্র মানে এপ্রিল ] 

গোলমেলে কথ। গোলম্লে হিসেব । খেমানেব সাক্ষ্যের পব তাই ফের 
কিশোরীমোহনকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তলব কর! হল । 

প্রশ্ন : মাচ ও এপ্রিল মাসে ক্ষুণিবাম বলে কেউ ধর্মশালায় ছিল বলে আপনি 
জানেন? 

উত্তব : না। 

প্রশ্ন £ দীনেশচন্ত্র রায়ই কি প্রফুল্ল চাকী ? 

উত্তর : আমি জানিনে। 

প্রশ্ন £ হুর্গাদাস কি সেই একই লোক নন? 

উত্তব ; ন1। 

প্রশ্ন : আপনি ধর্মশালায় থাকেন? 

উত্তব £ না। আমি সকাল ১১ট| থেকে বিকেল পাচট। অবধি ধর্মশালায় 
হাজিব থাকি। 

প্রশ্ন : এমন তে। হতে পাবে যে, আপনাব অজ্ঞাতে দীনেশ ও ক্ষধিরাম ফিরে 
এসেছিল এবং আপনাব অজ্ঞাতেই চলে গেছল? 

উত্তব £ আমি কখনও খেমানের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ কবিনি। 

ক্ষদিবাম তার প্রাথমিক দুটি স্বীকারোক্তিতে (একটি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
উডম্যানের কাছে, আর একটি দায়বাসোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট বাথুডের কাছে ) 
বলেছেন, ঘটনার দিন সহ পাঁচ ছয় দিন ধর্মশালায় ছিলেন। [ অর্থাৎ, 
ঘটনার দিন, ৩০ এপ্রিল থেকে পাঁচ ব৷ ছয় দিন পিছিয়ে গেলে তারিখট। দাড়ায় 


৮২ কে প্রথম শহীদ ? 


২৪ বা ২৫ এপ্রিল ] খেমান কাহার বলেছে, ছয় সাত দিন, অর্থাৎ ২৩ কি ২৪ 
এপ্রিল। কিশোরী ব্যানাঞ্জির হিসাবে প্রস্থানের দিন ১* এপ্রিল ধরলে ব্যবধান 
দাডায় ১৩।১৪ দিনের | ক্ষ্দিরামের মামলায় কে এল চ্যাটার্জি নামে এক সাক্ষী 
বলেছেন, তিনি ১* এপ্রিল ক্ষুদিরামকে ময়দানে দেখেছেন । ক্ষদিরামকে জের! 
করতে বল] হলে তিনি বলেছিলেন, কি বলব, আমি তো তখন মেদিনীপুরে। 
খেমান কাহাবেব দাবি, সে ছুটি তরুণকে ছু" দফায় দু' বার দেখেছে । কিশোবী- 
বাবু ক্ষুিবামকে মোটে দেখেনই নি ঘটনার আগে। যাবা এসেছিল তারা তা 
১০ এপ্রিল চলেই গেছে । তারপব যদি কেউ এসে থাকেন অন্তত কিশোবীবাবুর 
তা গোচরীভূত হয়নি । 

ঘটনার পব, ক্ষুর্দিবাম ধব। পডলেন, এবং কিশোবীবাবুকে সহায়ক আসামী- 
রূপে দা কবালে তিনি পরিষ্কার বলেন, ক্ষুদিরামকে তিনি ইতিপূর্বে কখনও 
দেখেন নি। বাগানবাডি বোম। ষড়ঘন্ত্র মামলায় (ধার অদ্ভুত নাম হয়েছে 
আলিপুব ধভঘন্ত্র মামল! ) কাঠগড়ায় হাজতী বন্দীদের মধ্যে দুর্গাদাস সেনকেও 
সনাক্ত করতে পাবেন নি। অথচ কিশোরীবাবুবই মতে দীনেশচন্দ্র রায়ের 
সঙ্গীটিব নাম দুর্গাদাস সেন। কিশোরীবাবু সম্ভবত তাকে একদিনই দেখে- 
ছিলেন। সেই কাবণে দীর্ঘকাল পব কলকাতার আলিপুবের আদালতে বাগান- 
বাডি মামলায় সাক্ষা দিতে এসে দুর্গাদাসেব দেখা পান নি, মানে, ছুর্গাদাসেব 
মতে। কাউকে চিনতে পাবেন নি। 

তৰে কি ছুর্গাদাস সেন কিংসফোর্ডের বেত-মাবা স্থশীল সেন? হেমচন্দ্র দাস 
তাব “বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা” এবকম একটি সম্ভাবনার কথ। তুলে নিজেই তা 
খাবিজ কবে দিয়েছেন। শ্ীকালীচবণ ঘোষ এটি সম্ভাবা বলে গ্রহণ কবেছেন। 
হেমচন্দ্র দাস কিন্তু এ সম্ভাবণা খারিজ করলেও একটি কথার স্থত্র রেখে গেছেন। 
সেটি এই: “এই খুনোখুনির মতলবটা কিন্তু স্থশীলকে জানতে দেওয়৷ হয়নি । 
নচেৎ তাকে এড়ান মুস্কিল হত” ( পৃঃ ২৪২ )। হেমচন্দ্র বাগানে থাকতেন না, 
প্রফুল্পকে তার কাছে শিয়ে আসার আগে কি প্রফুল্ল-স্থশীল মজঃকরপুর সমীক্ষায় 
গিয়েছিলেন? শ্রীকালীচরণ ঘোষের কথায় সেই সায় আছে । স্থশীলকে এড়ানো 
যদি সম্ভব ন| হয়ে থাকে তবেই তা সম্ভব। কিন্তু তা কি বারীন্দ্-উপেন্দ্রে 
অসম্মতি বা অজ্ঞাতে হতে পারে? সন্দেহস্থল। তবে বাগান বাড়িতে তল্লাসীর 
সময় মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের বাংলোর অবস্থিতির নক্সাটি কি করে পাওয়। 
গেল-কেউ যদি না এনে থাকেন অথব! ডাকে পাঠিয়ে না থাকেন? প্্রফুল্ল- 


মজহফরপুরে স্থিতিকাল ৮৩ 


ক্ষুদিরাম যখন কেউই আর ফেরেন নি, ১০ এপ্রিলের আগে পরে যে বা ধারাই 
আন্থন (এবং যে বা ধারাই ফিরে যান) তাদেরই কেউ নক্মাটি এনে ও ফেলে 
গিয়ে থাকবেন । নক্সাই একযাত্র ক্ত্র ঘা থেকে অনুমান করা সম্ভব ছু" দফায় 
ছুটি যাত্রা! হযেছে__তীর! যে-ই হোন । 

অবশ্ঠ কেবল স্থুশীলেব কথাই ওঠেনি, নরেন গোঁসাইর কথাও উঠেছিল। 
কিন্ত গৌপাইর যে যাওয়। হয়নি একথাও একাধিক লেখক উল্লেখ কবেছেন। 
'কিস্তু স্থশীলেব কথা কেবল হেমদাস নন, শ্রীক্ষীবোদকুমাব দত্তও বলেছেন। তবে 
ক্ষীরোদবাবুব লেখায় হেমদাসেব প্রতিফলন পাওয়। যায়, তিনি এ ব্যাপাবে 
সংঙ্ষিউও ছিলেন না, পরবর্তাকালেব বিপ্রবী এবং লেখক। এ ব্যাপারে তার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। 

কয়েকটি বইয়ে মজঃফরপুব থেকে প্রফুল্ল বাবীন্দ্রকুমাবকে স্বকুদাদ। বলে 
সম্বোধন কবে চিঠি দেবাব কও! আছে, চিঠির উদ্ধীতিও আছে। টাকার কথ। 
আছে, সম্ভবত, অতি-গোপন বলে, পত্রেব সঙ্গে নক্সাৰ উল্লেখ নেই_ যি নক্সা 
ডাকে পাঠনে। হয়ে থাকে । প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধায়েব “বিপ্লবী যুগের কথা্য় 
চিঠিটি এই মর্মে হিল £ “আমবা নিবাপদ্ে এখানে পৌহিযাছি কিন্তু দুর্গাদাসের 
পকেটে যে টাক। ছিল তাহ। খোয়। গিরাত্ছ। কিছু টাক পাঠাবেন । আমর! 
ববকে এখন দেখি নাই কিন্তু তাহাব বাড়ী ভালো কখিযাই দেখিয়। লইয়াছি । 
ববেব বাডী মন্দ নহে । আধি পরে আপনাকে সবিশেষ জানাইব। শিম্মপণিখিত 
ঠিকানায় পাঠ।ইবেন। আমাদের ওখানকাথ ঠিকানা দিবেন না, ভূল ঠিকানা 
দিবেন । ১৯ এপ্রিল ২" টাকা প্রেখিত হন ( পুঃ ৩৫) এখানে সম্ভবত ছূর্গাণাস 
হলেন ক্ষুরিবাম [ অথবা! স্বশীল? || বিশোবাবাবু কিন্তু ক্ষুধিবামেব মামলায় 
সহ-আসামী হয়েও ও একই কাঠগভাষ থেকেও বাগানবাডি যড়ঘন্ত্র মামলায় 
সাক্ষ্য দেবাব সময় কাউকেই হুর্গাদাস বলে সনাক্ত কবতে পারেন শি। 

শ্রীক্ষারোনকুমাব দন্ত তাব “বিপ্রবী বাবাশ্রকুমাঁর”-এ এ চিঠির বযান দিয়েছেন £ 
“মকুদা, বব দেখিনি কিন্তু ববের বাড দেখেহি। বাডিখাশি দেখতে বেশ। 
এখানে ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায় না, ভালো রসগোল্প। 
পাঠাবেন" ( পৃঃ ১১২)। ক্ষীবোদবাণুব শেষাংশে গ্রভাতবাবুর ডদ্ধত কথ। 
নেই। ঠিকান। সম্পর্কে আছে । অর্থাৎ ছুটি চিঠি পৃথক-_প্রথমাংশ ছাড।। 

হেমন্ত চাকীর “অগ্রিষুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাক1”__বইয়ে দু'খানি চিঠির 
উন্বেখ আছে: (১) প্রিয় স্থকুদ আমব। পিরাপদে এখানে এসে পৌছেছি। 


৮৪ কে প্রথম শহীদ ? 


পথে ছুর্গাদদাসের পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে । সেই জন্ত আমর! 
মহাবিপদে পড়ে গিয়েছি । দয় করে নিয়লিখিত ঠিকানায় ২০ টাক! পাঠাবেন । 
পরে আপনাকে সমস্ত জানাবো । (২) স্থৃকুপা, বব দেখিনি কিন্ত বরের বাড়ী 
দেখিয়াছি । কিন্তু ছুঃখেব বিষয় এখানে রসগোল্লা! পাওয়] যায় না_-কিছু ভাল 
বসগোল্লা পাঠাতে ভূলিবেন না__দীনেশ । 

ঈশান মহাপাত্র মশাই ক্ষদিবামকে প্রফুলর সঙ্গে সোজা মজঃফরপুরেব ধর্ম- 
শালায় হাজিব কবেছেন। লেখানে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে যে সাক্ষা তিনি 
উল্লেখ কবেছেন তা এইঃ (১) কলকাতাব হ্যাবিসন রোড পোস্টাফিসের 
পোস্টমাস্টার ম্যাখুলকেস ব্যানাজি বলেছেন, ৮৪1০৮ তাবিখে (অর্থাৎ ৮ 
এপ্রিল ১৯০৮) কলকাতা থেকে মজঃফবপুরে দীনেশচন্দ্র বায়ের নামে ২০ 
টাকা মনি অর্ডাবধোগে পাঠানে হয়েছিল , (২) কিশোবীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন, মার্চ মাসের শেষে দানেশচন্দ্র বায় ন*মে একটি লোক একটি বালক 
নিয়ে আসে , (৩) ক্ষুদিরাম-মামলাব কাগজ-পত্র থেকে জান। যায়, ক্ষুদিরাম ও 
প্রফুল্ল ধর্মশালায় ২০ দ্দিন ছিলেন, [আবাব তিনিই লিখেছেন | (৪) 
কিশোরাবাবুর সহিত সন্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপিত হযেছিল। তারা ধর্মশালায় 
১৩ দ্রিন ছিলেন । | পৃঃ ১০৬) 

প্রশ্ন ওঠে, হাবিসন বোড পোস্টাফিশে পোস্টমাস্টার যেখানে বলেছেন, 
টাকাট। কলকাতা থেকে ৮ এপ্রিল পাঠাতে। হয়েছিল, সেটি কিশোবীমোহন 
মজ:ফরপুবে ৬ তাবিখে পান কি কবে? অথচ ছু'জনই মনিঅর্ডার ফরম ও 
মনিঅণ্ডার কুপন দেখে পাক্ষা বা জবানবন্ধী দিয়েছেন । দ্বিতীয়ত, একই লেখক 
একই বইয়ে একই প্রসঙ্গে একবার ২০ দিন, আব একবাব ৫1৬ দিন বললে হিষেৰ 
মেলে কি কবে? 

হেমন্ত চাকী মশাই তাব “অগ্রিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকা? গ্রন্থে যা 
বলেছেন তাতে অবস্থ। কিন্ত আবও ঘোবালো হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, 
(১) “শুনা যায়, মজঃফবপুব গিয়া কিংসফোর্ডকে নিধন করিবার জন্য 
শ্ীরামপুবেব পরেন গৌসাই নির্বাচিত হুইয়াছে। গৃহিণীব মনোকষ্টের দোহাই 
দিয়া পৃষ্টভঙ্গ দেন। (২) ক্ষুদিবামকে হরেন সরকার বলিয়া প্রফুল্পকে 
জানাইয়! দেওয়। হয় (পৃঃ ১২২)। (৩) অপরাহে বিদায় লইয়া প্রফুল্ল ও 
ক্ষুণিরাঁম ম্জঃফবপুব বওন| হইলেন। তীহাবা সন্ধ্যার পর মজ:ফরপুর 
পৌছিলেন ৷ (৪) শহর ও কিংসফোর্ডের বাংলো দেখিয়া আপিয় নক্সা করিলেন । 


অজঃফরপুরে স্থিতিকাল ৮৫ 


মুরারীপুকুর বাগান তল্লাসীর সময় পুলিশ এই নক্মাটি পায়। (৫) এ তল্লামীর 
সময় পুলিশ এই ছু'খানি চিঠিও পাস (পৃঃ ১২৫)। [ চিঠি ছু'খানি ইতিপূর্বেই 
উদ্ধত হয়েছে । ] 

প্রথমত, যা “শুনা যায়” তা ইতিহাম নয়, তবে, নরেন গৌসাইব প্রসঙ্গটি 
একাধিক বইয়ে উল্লেখ আছে, কে কাব্ট। “শুনে” লিখেছেন স্থিব করে বলা 
মুস্কিল। দ্বিতীয়ত, দীনেশের চিঠিতে যদি থেকে থাকে সঙ্গীব নাম ছুর্গাদাস 
(পৃঃ ১২৫১ তাকি কবে পবিচয়কালে (পৃঃ ১২২২৩) হয় হবেন সরকাব? 
ইতিহাস লেখাব প্রযাসে যে সতর্কতা অবলম্বন কবতে হুয় এখানে তাব অভাব 
ঘটেছে । ছুটি নাম তো হতে পাবে না । অন্যত্র ছুর্গাদাস সেন পাওঘ1 গেছে, 
হবেন সবকাব নয় । তৃতীয়ত, অপরাহে কলকাতা থেকে বওন। হয়ে সন্ধাব পর 
কিভাবে মজঃফবপুব যাঁওয়] যায়? তাবিখ ব। বাবও নেই যে, বুঝব, সেদিন নয় 
পব দিন [ ক্ষুদিবামেব কাছে* টাইম টেবল পাঁণঘ1 যায় ]| কলকাত। থেকে 
মর্জ:ফবপুবেব দূরত্ব ৩৭৫ মাইল । চতুর্থত, নকঝ্মাটি কি কবে বাগানে এল? যদি 
ডাকে পাঠান হয়ে থাকে তবে চিঠিব সংখা! হয় তিন, নতুবা কোন চিঠিব সঙ্গে 
পাঠানে। হয়ে থাকতে পাবে , কিন্তু কোন চিঠিতেই তার উল্লেখ নেই। প্রফুল্ল বা 
ক্ষুদিরাম বাগানে এসে ফিরে গেছেন এমন খবর নেই-_ঘদ্দিও, কিশোবীমোহন- 
কথিত ১* এপ্রিল দীনেশেব প্রস্থান মেনে নিলে ৩* এপ্রিলেব মধ্যবর্তাকালে 
একট। যোগাযোগের শুন্যত| বিরাজ করে। খেমান কাহাবের কথা সত্যি হলে 
ছুই যাত্রায় দুটি করে লোক এসেছে । স্থশীল, নয়, নবেন গৌঁসাই, কিশোরীমোহন 
একদকায় ছুটি তরুণকে আসতে ও থাকতে দেখেছেন, তাদের কেউ ক্ষুিবাম 
নন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ; প্রফুল্ল গিষে ফিবে আসেন নি। কি করে 
বাগানে চিঠি নক্সা এল, কোন বইয়ে তাব সন্ধান আমি পাইনি । 

হেমন্ত চাকী মশাই এই ক্ষেত্রে এক অভিনব সংবাদ দিয়েছেন । পৃঃ 
১২৬-১২৮) £ 

“১০ এপ্রিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্মশীলা ত্যাগ করিয়া চলিয়। 
যান (১২৬)। এবার তাহার। ছুইজনে পৃথক পৃথক আশ্রক্স গ্রহণ 
করিলেন । ক্ষুদিরাম পরমেশ্বব মাহাতোর ধর্মশালায় আর প্রফুল্ল সুরাইগণ্জে 
বাঙালীদের একটি মেসে ।” ২৭ এপ্রিল কিংসফোর্ডকে চরমপত্র দেওয়। হল 
এবং কিংসফোর্ডের নিরাপত্তার বাবস্থা হল (পৃঃ ১২৭)। “করিম নামে এক 
ছাত্র ও অন্য খেলোয়াড়দের অনুরোধে প্রস্কুক্প ফুটবল খেলেন ও অপূর্ব ক্রীড়।- 


৮৬ কে প্রথম শহীদ ? 


নৈপুণ্য দেখান । তিন গোলে জয়ী ।” পরদিন খেলার জন্য আমন্ত্রিত (১২৮)। 
প্রথম কথাটি কিশোরীমোহন ব্যানাঞ্জিব বিবৃতিতে সমধিত। দুইজনের 
পৃথক পৃথক আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ আর কোথাও পাওয়া যায় ন। | বিচারকালেও 
কাবও জেবায় ব! সাক্ষ্যে একথা প্রকাশ পায় নি। প্রফুল্ল কোন বাঙালি মেসে 
৯১০ দ্দিন ধবে থাকলে এবং প্রফুল্প-্ষুদিরামেব (বোমার টিন হাতে ) কোথাও 
না কোথাও দেখ| সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে তা অনেকেব নজবে পড়াব কথ! । 
ফুটবল খেলে ক্রীভানৈপুণ্য দেখিয়ে থাকলে ত। নিশ্চঘই বহু লোকের নজর 
কেডেছে এবং তাকে সনাক্ত কবাব অনেক লোক পাওয়া যেত। বাঙালিদের 
মধো নন্দলাল তো একটিমাত্র শয আবও নন্দলাল পায়! ঘেত-_-এটি অনায়াসে 
অনুমান করাযায়। খেমান কাহার একই ধর্ষশালাষ দ্বিতীষবার দুজনকে 
[দথেছে। ৩ এপ্রিল ঘটনাব পব প্রফুল্লক্ষদিবাম একই ধর্মশালাব দিকে 
ছুটেছেন, পরে দু'জন ছু'দিক যান । ধবা পড়া পব ক্ষদিবাম পুলিসেব সঙ্গে 
এই ধর্মশালা্হই আসেন ও যে-ঘবটিব তাল। কিশোবামোহনের অগ্জাতে ভাঙা 
হয়, সেইটিই তাদেব আস্তানা বলে এবং কয়েকটি জিনিস সনাক্ত কবেন। ধর্মশাল। 
ছাড আঅন্থাত্র পৃথক পুথক থাকলে “চবমপত্র দেবাব পব তার। সন্দেহভাজন 
হতেন। কলকাতার পুলিস কিংসফোর্ড আক্রান্ত হতে পাবেন এ মংবাদ 
পেয়েছিল, মজঃকফরপুব শহবে গোয়েন্দা বিচবণ শুরু হয়েছিল, কিংসফোর্ডের 
নিবাপত্তাব জন্ত ২৩ এপ্রিল থেকে বাবস্থা নেওয়া হয়েছিল, পযায়ক্রমে দ্ব'জন 
কবে কনষ্টেবল কিংসফের্ডেব বাংলো ও ক্লাবঘর মহল্লায় কিংসফোর্ড বাংলোয় 
ন1! ফেব পযন্ত টহল দিত। গুব। যে টহলদারি পুলিসেব চোখে পডেন নি তাও 
নয়, তবে পুলিসেব সন্দেহ উদ্রেক কবার মতো নিশ্চয়ই কিছু হয় নি। 
ক্ষুপিবামের মামলায় এটি প্রকাশ পেয়েছে। 
স্বয়ং কিংসফো্ড তাব সাক্ষো বলেছেন, “আমি ২৬ মাচ মজঃফবপুরে 
আমি। ঘটনাব পব জানতে পাবলাম আমাকে কক্ষার জন্য পুলিস বাবস্থা নিয়ে- 
ছিল। তাব নিবাপতভ্তাব ব্যবস্থা সম্পর্ক তিনি ২০ তাবিখে লেখ কলকাতার 
পুলিশ কমিশনার হালিডেব চিঠি দেখেছেন।” মজঃফরপুরের পুলিস 
স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট মিঃ আশম্টং তাব সাক্ষো বলেছেন, “কলকাতা থেকে পাওয়া এক 
ংবাদ অন্থুসাবে মিঃ কিংসফোর্ডেব গেটের কাছে দু'জন কনস্টেবল মোতায়েন 
রেখে তাদের ছ'টায় ক্লাব থেকে জজ না কের পর্যন্ত টহল দিতে বলি ।” 
কিংসফোর্ডকে চরমপত্র কে কোথ। থেকে দিল? ক্ষুপ্দিরামের মামলা, বা; 


বোম পড়ল ৮৭ 


বাগানবাড়ি মামলায় কেউ এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন না, চবমপত্রটিও পেশ করা 
হয়নি; অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রফুল্পও গুধ দলেব হয়ে মারাত্বক 
কাজেব দায়িত্বে এসে দিবালোকে বহু লোকের দৃষ্টিগোচরে লক্ষণীয় হবার ঝুকি 
নেবেন গুপ্তদলের রীতিব সঙ্গে এ সামঞ্জশ্হীন, অতএব গ্রহণযোগ্য নয়। খেলার 
মাঠ সম্পর্কে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে মামলাব আলোচনাকালে তা উল্লেখ 
কর। যাবে । 


(১৩ 


কিন্ যে উদ্দামগতিতে কালীপদ বাগচী মশাই তার 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী?-তে 
তার কল্পনার বথ চালিয়েছেন (পৃঃ ৫১) তাতে সবই সম্ভব । তিশি লিখেছেশ £ 

“ধর্মশালায় উভষে উভয়ের অপবিচিতেব মতই ছিল, বাইবে যাইতেও পৃথক- 
ভাবে যাইত। প্রত্টোকেব নিকট একটি করিয়া! রিভলবার ও কার্যোর 
জন্য দুইটি বোমা । এই বোম। নিজের কাছে না বাখিষ। ধর্মশালাম্ব 
একটি গোপন স্থানে বাখিয়াছিল। প্রভাতে একজন বাহিব হইত 
কিসেফোডেব গতিবিধি লক্ষ্য কব্তে : দ্বিগ্রহব্র পর মপব জন | সন্ধ্যাবেল। 
উভয়ে পৃথক ভাবে কিংসকোডেব গাড়ি এবং ক্লাবে গতিবিধিণ সন্ধান লঈত। 
ক্লাবে নিকট দ্রজির দোকান। এর দোকানেন বু কম্ীর আনা- 
গোনার পথে তাহাব। সহজেই আত্মগোপন কবিন। অপেক্ষ। কবিতে 
পাবিত। ২৮ তারিখের পযবেক্ষণেব পব তাহাঁব। ঠিক বুঝিল যে, 
কিংসফোর্ড প্রতিদিন ফিটনে চডিয়! ক্লাবে যান। বাত্রি আটটায় ফেবেন। 

“২৯ এপ্রিল। ক্ষুদিবাম পাহাবা দিতে থাকে । সিদ্ধান্ত হয় 'প্রযুল 
কিংসফোর্ডেব গাড়ি বওন! হইলেই অন্নপবণ কবিয়া ক্ষুদিবাঁমকে সংবাদ দিবে এবং 
প্রতাবর্তনেব পথে সন্ধাব অন্ধকাবে গাডিব উপবে বোম] ফেলিবে । 

“যে কারণেই হউক কিংসফোর্ভ সেদিন নিদিষ্ট সময়ে বাহির 
হন না। 'প্রফুল নিয়মিত সময় পধনস্ত অপেক্ষা করিষ। বাণায় বাহির হয় 
( পৃঃ ৫০-৫১)। 

“ঢুইটি দ্বিন বৃথ| চলিয়! যাওয়ায় বাস্ত। ধর্মশালায় তিনদিন সহজ উপায়ে 
থাকা ঘায়। দ্বিতীয় কারণ দুইটি তরুণ এঁ ভাবে বাস করায় লোকের 
নজরে পড়িতেছিল” (পৃঃ ৫২ )। 


হাঃ কে প্রথম শহীদ ? 


বাগচী মশাই এর পর ৩১ এপ্রিলের খবর দিচ্ছেন- যদিও ফেব্রুয়ারির মতো 
এপ্রিলে লিপ ইণার নেই, এপ্রিল ৩* দিনেই শেষ £ 

“৩১ এপ্রিল ১৯০৮। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ক্লাবের 
নিকট অনেকগুলি বড গাছ ছিল । তাহার ছায়ায় প্রায়ান্ধকারে দাড়াইয়। 
ছুঃজন অপেক্ষ। কবিতেছেন। সময়মতই কিংসকোর্ডের ফিটন আপিয়াছে। 
উভয়েই প্রস্তত। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন কিংসফোর্ডের গাঁড়ি একটু 
আগেই বাহির হইল । অন্ধকারে আবোহী দেখা ঘায় শা। উপধু্পরি 
তিনদিন গাড়ি দেখিয়| তাহাদের গাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতাই হইয়াছিল । 
ক্লাবেব বাহিবে বাস্তায় মাপিতেই বোম। নিক্ষিপ্ত হইল । নিক্ষেপকারী কে 
_তাহা কোনদিনই জীনা যায় নাই। গাডি বোমা আঘাত কবিয়! 
বিচুর্ণ কবিয়।ছে দ্রেখিয়াই উভয়েই বিভিন্ন পথে নিক্্ান্ত হইলেন-__ 
বিভিন্্ দিকে । দেই শব্দে চমকিত হইয়। ক্লাবের ইংরাজ সভ্যের। 
বাহিরে আসিয়! দেখিল ফিটনেব ছিন্ন অংশ, তৎসহ মিস ও মিগেস 
কেনেডিব ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। পুলিশে 
খবব দেওয়া হইল চাখিধিকে পুলিশ ছডাহয়া পভিল ( পৃঃ ৫২-৫৩)। 

“সেদিন মিস কেনেডি অসুস্থ বোধ করায় কিংসফোরের 
ফিটনে বাড়ি ফিরিতেছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল বাঁডি "পাঁছিয়! ফেব 
পাঠাইলে কিংসফোর্ড গুহে ঘাইবেন” (৫২-৫৩ )। 

বাগচী মশাই নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষদশীদেব কেউ নন। ধারা প্রত্যক্ষদশী ব। 
এইসব ঘটনাক্রমেব সঙ্গে সংশিষ্ট তাদেব কথাব সঙ্গে বাগচী মশাইর কথামালাব 
মিল নেই । ঘটনাব নাক দু নেব একজন, প্রফুল্ল, কাউকে কিছু বলার আগেই 
আত্মবিলৌপ কবেছেন; দ্বিতাঁষ জন_ক্ষুদিবাম_কিছু কথ| বলেছেন । তাব 
মধ্যে এসব কথা নেই । বিস্ফোরণের পব সেই দৃশ্ঠাবলীর দর্শকদের মধো ছিলেন 
ডি এইচ কিংসফোর্ড স্বযং, জেল! যাজিস্ট্রেট এইচ উডমান, পুলিস 
স্থপাবিন্টেণ্েণ জে ই আর্শস্ট্ং, সিভিল সাজেন টি গ্রেনজাব, আব, মিসেস ও 
মিস কেনেডিব সমাধিস্থানে স্থানীয় কিছু ইউবোপীয়ান ও ভাবতীয। চিকিৎসার 
জন্য মিল ও মিসেস কেনেডিকে আহতাবস্থায় কিংসফোর্ডেব বাডিতেই প্রথম 
আনা হয়েছিল। মিস কেনেডি কয়েক মিনিটের মধ্যেই মার! যান, মিসেস 
কেনেডি অবশ্ত আহতাবস্থায় কিছুকাল বেঁচেছিলেন, কিন্তু কিছু বলে যাবার 
মতো! চেতনা ছিল না, স্থতরাং কিছু বলে যেতে পারেন নি। 


বোম। পড়ল ৮৯ 


তবে কালীপদবাবুক্ে এত প্রত্যক্ষ খবব জোগালো কে? 

প্রত্যেকের নিকট একটি কবিয়া বিভলভাব কথাটি মেনে নিলেও নেওয়। 
যাঁয়_-যদিও ১+১--২ রিভলভাব+একটি পিস্তল-তিনটিব অস্তিত্ব ঘটনাক্রমে 
প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু ছটি বোমা? বাবীন্দ্রকুমাব বা অন্তান্তেব বিবৃতি 
রষ্টব্য-_-যদিও মামলায় কোন কোন সাক্ষী ছুটি বিস্ষোবণ শব্দ শুনতে পাওয়া 
গেছে বলেছেন। সবকাবপক্ষে অবশ্য একটি বোমাব কথ। বল! আছে, জজও 
তাই গ্রহণ কবেছেন। দ্বিতীয়ত, ধর্মশালাষ ওদেব আশ্রকক্ষ ছাডা আব কোন 
গোপন স্থান থাক সম্ভব__যেখানে একটি নয়, ছুটি বোমা রাখা যাষ? 
তৃতীষত, তিনি লিখেছেন, “দুইটি তরুণ এভাবে থাকায় লোকেব নজবে 
পভিতেছিল” (পৃঃ ৫২), কিন্তু “বহু কমমীব আনাগোনাব পথে” দরজির 
দোকানে “সহজেই আত্মগোপন” লোকেব নজবে পড়ে নি এটা আশ্চধ নয়? 
চতুর্থত, ছুটি দিন কি হিসেবে ? ২৮২৯, ন। ২৯1৩০? পঞ্চমত, অমাবস্থায় বাত্তি 
আটটা কি প্রায়ান্ধকাঁর ? ষষ্ঠত, তিনি বলেছেন, ছুটি বোমা, লিখেছেন, “বোম। 
নিক্ষিপ্ত হইল”, কিন্তু নিক্ষেপকাবী কে তাহ কোনদিণই জান যায় নাই |” যদ্দি 
একটি হয় তবে “নিক্ষেপকাবী”, নয, নিক্ষেপকাবাব।, বদি ছুটি হয় তবে নিশ্চয়ই 
একজন নিক্ষেপ কবেন নি, দুজনই কবেছেন। এ এমন কিছু বহন্য নয়। 
সপ্তমত, “উভয়েই বিভিন্ন পথে নিক্গান্ত হইলেন”, ধর্মশাল। পষন্ত নী গিয়েই? দুজনে 
একসঙ্গে ছুটছেন দেখে এক প্রহরী কিন্তু হাক দিয়ে বলেছিল, ছুটছ কেন? 
অষ্টমত, পববরতী বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ফোরণের শব্ধ শুনেই ইংবেজ 
সভ্াব। ক্লাব “থকে আসেন নি, ক্ষুদিবাম-ম।মলার বিববণী দ্রষ্টব্য। নবমত, 
মিস ও মিসেস কেনেডি দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়নি, ইতস্তত বিক্ষিপ্রও হয়নি । 
সর্শেষত, “মিস ও মিসেস কেনেডি কি“সফোর্ডেব ফিটনে বাড়ী ফিবিতেছিলেন” 
না (এবং এখানেই বাগচী মশাইর সমৃহ ভূল ), গাডিটি ওঁদেবই, অর্থাৎ মিঃ 
কেনেভিরই, কিংসফোর্ডেব গাডিতে বাড়ি ফেববাব কোন কথাই ওঠে না। 
বাগচী মশাই কি জানতেন না, এ মামলায় কিংসফোর্ডও সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং 
মামলার বিবরণে কি প্রকাশ পেয়েছে ? 

আব এক মূক পাক্ষা বিধ্বস্ত গাঁডিটা। জজ সাহেবেব প্রাঙ্গণে ওটা ছিল 
ভয়াবহ ঘটনার নীবব সাক্ষী । গদী-আটা আমন ছুটি ছিন্ন, দগ্ধ, কিন্তু আহতদের 
রক্তে ভেজা । জঙ্েব বাড়িব সামনে গাঁডিব ট্রকরে৷ ছড়ানো, মেয়েদের টুপি 
খড ( অমৃতবাজাব পত্ত্িকা, ৪ মে, ১৯০৮)। 
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কে প্রথম শহীদ ? 


ঈশানচন্ত্র মহাপাত্র মশাই লিখেছেন ( শহীদ ক্ষুদিরাম, পৃঃ ১০৮): ৩৯ 
এপ্রিল, সন্ধা সাডে সাতটা । তাদের দেখে পাহারাদার কনস্টেবলরা 
জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তফাৎ যেতে বলে । “ক্ষুদিরাম টিনের বাঝ্সটি ফেলিয়া 
দিয়। বোমাটি হাতে করিয়া বহিলেন। মজঃফরপুবের অনেক লোক তাহাদিগকে 
প্রতিদিন এই চলাফের৷ কবিতে দেখিতেছে, খেলোয়াডদেব সঙ্গেও পরিচিত 
হইয়ীছেন।” ঘটনার দিন ও সময়ে তারা “পথেব ধাবে গাচ্েব আড়ালে 
ঈাঁভাইলেন (পু: ১০৯)” মিসেস ও মিস কেনেডি “এক ঘোভাব গাভীতে 
কবিয়া নিজেদের বাসায ফিরিতেছিলেন। গীাড়িখানি ঠিক কিংসফোডেরি 
গাঁড়ির মত ছিল (পৃঃ ১১০ )। বোমা বিক্ফোবণেব অল্পক্ষণ পবে কিশোবী- 
বাবু ও শহুবেব বহু গুহে ও ধর্মশালাম খানাতল্লাসী হইল । ক্ষুদিরাম প্রফুল 
একত্রে ধর্নশীলায় যান, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পডেন। “রললাইন 
ধবে ক্ষুদিবাম সমস্তিপুরের পণ, প্রফুলপ বরাবর সোজা । তাব। যখন 
ধর্মশালার কাছে যান তখন এনদল ননস্টেবল তাদের উদ্দেশে ভীক দেন ।” কিন্ত 
তাব। কর্ণপাত ন| কবে দৌডোতে থাকেন । পৃঃ ১১১)। 

ঈশানবাবু ভাব ইংবেজা বই ৪8০5 [২৮[10000975 01117019”-তে 
লিখেছেন £ 

“16170011901 2170 10810118019 51015017107) 27705012 21 
1112979110016 107 ৫৮১06 2 11601 200 ০601150 617০ [00562021705 
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বলা বাহ্ছলা, একই লেখক বাংলা ও ইংবেজী বইযে দ্'বকম লিখেছেন । 
বাংলায় আছে. ক্ষ্দিবাম সমস্তিপুবেব পথে, প্র্ুল্প ববাৰব সোজা! কোন্‌ দিকে 
তাব নির্দেশ নেই ]। ইংবেজীতে আছে: 800] €176 50710817061) 1)0000160 
০০ 14]01:5709 30007. বাংলায় আছে, গাডিখানি ঠিক কিংসফোর্ডের গাভীর 


বোম! পড়ল ৯১, 


মতো, ইংরেজীতে পরিষ্কার আছে £ 17) 1. 810551003 ০8001966.- 
ঘা একেবারেই ভূল । 

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গারুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধায়ের “বিপ্লবের 
সন্ধানে-তে আছে পৃঃ ২৮) £ “কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোম। পড়েছিল 
ঠিকই কিন্তু তাতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি” (পূ: ২৮)। 
বর্তমান পপ্রজন্মেব অজ্ঞাত এই স্রলেখক সেকালে একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী বলে 
বিদ্িত ছিলেন। তীবও এই মাবাত্বক ভূল । আবও ভূল, "ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থলের 
ফিছু দূরে ধব! পডলেন বিভলভার সমেত”__অনেকটা শোনা গল্পের পুনরুক্তির 
মূতো, কতদৃবে, কোথায, কট! বিভলভারসহ__কোন বৃত্তান্ত নেই । 

ঘটনাক্রমেব যে বিববণ হেমন্ত্র চাঁকী দিয়েছেন তা অতি সংক্ষেপে এই £ 
“একটি গাছেব আডাল হইতে ক্ষুর্দিরাম কিংসফোর্ডেব গাঁড়ীব উপর বোম 
'নক্ষেপ কবিল। এ গাড়ঈতে কিংসকোর্ড ছিলেন না। তিনি ক্লাবেই ছিলেন । 
( পৃঃ ১২৯)। ঘটনার বাত্রিতেই প্রবাসীদের বাডীতে খানাতল্লাসী শুরু হইয়া 
গেল (পৃঃ ১৩১)। পবদিবমও কষেকটি বাডীতে তল্লাপী হইল । জুলুম হুইল । 
বিভীষিকাব স্থ্টি হইল ( পৃঃ ১৩২ )। 

১৯৭০ এ প্রকাশিত “অগ্নিযুগেব নায়ক” 'অমবেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন £ 
"বিপ্রবীবা ঠিক কবলেন কিংসফোর্ডকে হতা! কববেন। প্রথমে নাম ঠিক করা 
হুল নরেন গেঁসাইব | ভীতু, ধনী সন্তান, সাহস পেলেন না। তখন উপেক্দ্র- 
বারীন্দ্র-উল্লাসকর গোষ্ঠী ঠিক করলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে। 
ক্ষুদিরামের বম্বস মাত্র ১৮; প্রফুল্ল চাকীরও কম বয়স। ৩০ এপ্রিল 
সন্ধ্যাব সম কিংসফোডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোম! ছু'ড়লেন । বোম 
আসল মান্ুষেব গাঁডীতে না! লেগে লাগলে। দু'জন ইংরাজ মহিলাব গাডীতে। 
তার! সামান্য আহত হলেন” ( পৃঃ ১২০ )। 

কি রকম অবহেলে ইতিহাম লেখ। ধায় এটি তাব এক দৃষ্টান্ত। নরেন 
গৌসাইর নাম কারা ঠিক করলেন? এ অনেকটা হেমন্ত চাকীব পশ্ুনা ধায়” 
ইতিহাসের মতে। | তাবপব এলেন উপেন্দ্র-বাবীন্দ্রউল্ল।সকর গোঠি। ক্ষুদিরামের 
বয়স ১৮, প্রফুল্ল চাকীবও কম। কত? অমরেন্্র ঘোষের ইতিহাসে তার 
প্রয়োজন নেই । কিংসফোর্ডেব গাডী লক্ষ্য করে বোমা, লাগল ছুই ইংরাজ 
মহিলার গাভীতে । এ ধেন সেই “এখান থেকে মারলাম তীব লাগল কল! গাছে 
"চোখ গেলবে বাবা'ব মতো । লাগল তো! লাগল, “তারা সামান্য আহত 


৯২ কে প্রথম শহীদ ? 


হলেন।” যেখানে মবাই বলেছেন 'মৃতুয' সেখানে সত্তরেব ইতিহাসকার বললেন 
“সামান্য আহত” হলেন। তা, অমবেন্দ্রনাথ যেখানে বাবীন্দ্রকুমারকে "বাবীন্ত্র 
নাথ” করতে পাবেন (যেহেতু তিনি নিজে নাথ, ঘোষও বটেন,) সেখানে এমনটি 
হতেই পারে । অমবে্্রনাথ স্থানান্তবে আবও ঘেসব চমকপ্রদ ঘটনা লিখেছেন, 
ত৷ যথাস্থানে দেব । 

একদা অন্ুণীলন সমিতিব, মধাব্াঁকালে মেছুয়াবাজার বোমা মামলাব, 
সর্বশেষে কমুনিষ্ট, সতীশ পাকভাশী মশাই লিখেছেন £ মজ:েবপুর জেল! জজ 
কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষিপ্ত হলে জজ সাহেবের 
পরিবর্তে দু'জন মেমসাহেব নিহত হন” ( পৃঃ ১৫ )। 

এ ক্রুট মার্জনীয, কেনন।, লেগক তখন সন্ত্রাসবাদের সঙ্কীর্ণ স্তধ “পাব হযে” 
দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মান্দামান দ্বীপের অন্ধকাধ কাবাকক্ষে বিপ্লবে নতুন আলো 
দেখেছেন । তখন “পেটি বূজোধ ভাবালুতাঁয আচ্ছন্ত্র মধাবিস্তের বিপ্লবচিন্তা থেকে 
দুর্গত শোষিত সর্বহাবাগণ-সমষ্টিব বিপ্লব চেতন! অন্তরকে সমুজ্ৰল” কবেছে। 
স্থতবাং সম্বাসবাদেব সঙ্কীর্ণ গ্তবেব ইতিহাসেব ভূলচুক নিশ্চয়ই উল্লেখধোগা নয়। 
ডালি কিন্ধ এ সঙ্গীর্ণ স্তবেব সন্ত্রাসবাদীদেব বিপ্রবী (25৬0106701781:169 ) 
বলেছেন । 

নগেন্দ্রকুমাব এুহবায় তীব “শহীদ যুগল”-এ লিখেছেন £ “১৯০৮ খুষ্টাব্দের 
৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গান্েব ১৭ই বৈশাখ ভাবতেব মুক্তি সংগ্রামেব ইতিহাসে 
একটি ম্মবণীয দিবপ। সেদিন বাত্রি ছিল অমাবস্ত। | প্রায় ৮ ঘটিকাব সময 
ইউরোগীয়ান ক্লাবের প্রাঙ্গণে প্রবেশ দ্বাবেব সমীপস্থ একটি বটবৃক্ষের 
অন্তবালে ট[ভাইয়। একখানি চলন্ত ফিটন গাডী লক্ষা কবিয়া বাঙ্গালী যুবক বোম! 
নিক্ষেপ কবিলেন। প্রচণ্ড আওয়াজেব সঙ্গে বোমা বিস্ফোবিত হইল । গাড়ীর 
কতকাংশ চুর্ণবিচুরণ হইয়া গেল, সহি আঘাত পাইল এবং গাভীব মপাস্থিত 
আবেোহী দুইজন মাবাম্মকভাবে আহত হইলেন” (পৃঃ ১৮২-৮৩)) 
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ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্রাচাষ তাঁব “ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা”্য 
। ২৪ পৃষ্ঠায় ) লিখেছেন, “সহসা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সমগ্র শভাজগতেব 
মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিহারেব মজ:ফবপুরে ক্ষুদিরাম বন্থ ও প্রফুল্ল চাকী 
বোষ' বর্ষণ করিয়] বৈপ্লবিক দলের চরম পদ্থ। বিজ্ঞাপিত কবিলেন ।” 

“অবিস্মবণীয়”-তে শ্রীগঙ্গানাবায়ণ চন্দ্র লিখেছেন, বোমা-বইয়ে “মিঃ কিংস- 
ফোর্ড মরল ন। দেখে তাকে মারবাব জন্ত শেষ পর্যন্ত মজঃফবপুবে পাঠান হ'ল ছুটি 
তরুণকে-_সবশ্রী ক্ষুদিরাম বন্থ ও প্রফুল্ল চাকী। তাব] বোম! ছু'ড়লেন 
কিংসকোর্ডভ্রমে কেনেডীব গাভীতে । মাবা গেলেন কেনেডী পত্বী ও দুহিতা। 
১৯০৮ সনেব ৩*শে এপ্রিল তাবা ফিবছিলেন স্টেশন ক্লাব থেকে ৷ গাডীট। 
দেখতে কিংসফোডের গাডীব মত । বোম! যখন পডল তখন বাত সাড়ে আটটা। 
ধরে দিলে পুধস্কাব দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে । কিন্তু এব। তখন বেল লাইন ধরে 
ছেঁটে চলেছেন সমস্তিপুবের দিকে” ( পৃঃ ৪০-৪১ )। 

শ্রক্ষীরোদ কুমাৰ দত্ত তাব “ভাবতেব স্বাধীনত। সংগ্রাম ও অন্থশীলন 
সমিতিতে লিখেছেন £ “বিপ্রবী দলে স্থিব হল মেদিনীপুরের ক্ষুদিবাম বন্থ এবং 
বগুডার প্রফুল্ল চাঁকী মজ:কবপুবে গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা কববেন। ১৯০৮ 
সালের মার্চ মাসের শেষে ছই বিপ্রবী মঙ্গঃফরপুবে পৌছলেন। মজ:ফবপুরে 
দুজনে গিয়ে উঠলেন মাহাতে। এস্টেটের ধর্মশালায়। দুজনেই ছুন্গনেব অপবিচিত। 
প্রফুল্প চাকীর নাম দীনেশচন্দ্র রায় এবং ক্ষুদিরামের নাম ছুর্গাদাস সেন [ ষে 
দুর্গাদান সেনকে বাগানবাড়ি বোমাষডযন্ত্র মামলায় ক্ষুদিরামের বিচাবাধান সঙ্গী 
ফরিয়াদী সাক্ষীরূপে আসামীর কাঠগভায় খুঁজে পাননি ব| সনাক্ত করতে পারেন 
নি; ক্ষুদিবামের মামলায় একই কাঠগড়ায় একই সঙ্গে বেশ কিছুকাল থাক! 
সত্বেও কাউকে দুরগাদাস "সন বলে সনাক্ত করতে পাবেন নি, ক্ষুদিগামের 
মামলায় ক্ষুদিরামের ৪1185--ওরফে বলেও কিছু ছিল না]। মাসাধিককাল 
ধরে পর্ধববেক্ষণের পর বোম নিক্ষিপ্ত হল ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে । কিন্ত 


৯৪ কে প্রথম শহীদ? 


বিপ্রবীরা গাড়ী ভূল করে ফেললেন । ফলে এই ঘটনায় মিনেন কেনেডী এবং 
মিস কেনেডী নিহত হলেন। ১ল৷ মে ওয়াইনী স্টেশনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন 
এবং মোকামো স্টেশনে প্রফুল্প গ্রেপ্তার হবার পূর্বে আত্মাহুতি দেন | বিচারে 
ক্ষদিরামের ফাঁসি হয়। নিভাঁকভাবে নিবিকারচিত্তে ক্ষুদিরাম ফাসির মঞ্চে 
আরোহণ করেন। বিংশশতকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্দিরামই প্রথমে 
স্বেচ্ছাম্তৃত্যু বরণ করে জাতিকে ম্বৃত্যুভয়াতীত হতে শিখিয়ে 
গেছেন” ( পৃঃ ৩৫ )। 

আশ্চধ থে, একই লেখক প্রফুল্প চক্রবতাঁ ও প্রফুল্ল চাকীর কথ। মন্যাত্র উল্লেখ 
করেছেন , হঠাৎ তাদের ভিডিয়ে “মৃত্যাভয়াতীত” হবাব শিক্ষাপ্তরু ক্ষ্ধিবামকে 
করলেন কেন? মনে কি সন্দেহ ছিল যে, চক্রবতী1 “ও চাকা “মৃত্যু ভয়াতীত” ন। 
হয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন ? 

কৌতুক-লেখক স্থশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তার “অগ্রিযুগের অগ্রিকথা"য় 
লিখেছেশ £ "্মজঃফবপুর শহরেব ইউবোপীয়ানদের ক্লাবে বিচাবক কিংসফোর্ড 
আমোদ-আহলাদ কবতে গিছিলেন। এ খবব প্রফুল্ল আব ক্ষুর্দিরাম আগে 
জানতেন । তার। তাই কিংসফোর্ডের ক্লাব থেকে গাড়ী ফেরার পথের এক 
সুবিধামত আব জনবিরল স্কানে হাত বোম। আর বিভলভর নিয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন। 

“এক এক কবে সাহেব প্রতৃদেব গাড়ী চলে যেতে লাগল । বাত যখন 
আটটা, তখন মিষ্টার কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়ী সেই পথে এল । 
ক্ষুদিরাম আর প্রফুল এর আগে কিংসফোর্ডের কিটন গাডা ভাল করে দেখে 
গিছিলেন। তার। ভাবলেন, এ তো কিংসফোর্ডের ফিটন চলেছে । 

“গাড়ী নাগালের মধ্যে এল। রাতের অন্ধকাবের মধ্যেও গাভীর ভেতর 
মানুষের অসম্প ছায়ামৃতি দেখা গেল। 

“ক্ষুদ্দিরীম তার হাতের তাজা বোম ফিটন গাড়ীর দিকে ছুড়ে দিলেন। 
বোম। গাড়াব মধো ছুটে গেল। বোমার আগুন ছোট খোল থেকে সহমত 
ধারায় বাইবে বেরিয়ে এল। গাডাটাকে জালিয়ে গাডীর আবোহাদেব পুড়য়ে 
ছারখার করে দিল। 

“গাঁড়ীব ভেতব থেকে আর্তপাদ ভেসে এল | কিন্তু ক্কুদিবাম আর প্রফুল্ল 
এবার চমকে উঠলেন, তাইতো এ কার আর্তনাদ? এযে মেয়েদের চাঁংকার, 
এতো কিংসফোর্ডের গলার স্বর নয়! দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন । 


€বোমা পড়ল ৭৫ 


বুঝতে পারলেন, কিংসফোর্ডের গাড়ীর মত দেখতে হলেও এ 
কিংমফোডের গাড়ী নয় | তার! রাতের অন্ধকারে অন্য সাহেবের 
গাড়ীকে কিংসফোডের গাড়ী বলে ভুল করেছেন। 

“বুঝতে পেরে তারা অন্থতপ্ত হলেন, কিন্তু আত্মরক্ষার জনক সেই মুহূর্তে সে 
স্থান থেকে চলে যেতে বাধা হলেন। তাঁর] পাবাস্ত করলেন, এই ঘটন। নিয়ে 
পুলিশমহলে একটা বিরাট হে চৈ আর তৎপবত। জাগবে, অতএব তারা ছ'জনে 
এক সঙ্গে আব এক পথে কলকাতায় ফিরে যাবেন না, আলাধা হয়ে আলাদা 
পথে ফিবে যাবেন । দু'জনে ছাডাছাডি হ'য়ে হু'পথ ধরলেন । কেউই সোজাম্থজি 
মজঃফবপুব বেলষ্টেশনের দিকে গেলেন না, ঘদি পুলিশ ষ্টেশন ঘেরাও করবার 
বাবস্থা করে থাকে? দু'জনেই হাটাপথে ছুটতে লাগলেন । ক্ষুদিবাম গেলেন 
অজ্ঞঃফবপুব থেকে তিনটা ষ্রেশন পবে ওয়ানী ষ্টেশনের দিকে । প্রফুল্ল গেলেন 
মজ:ফরপুবেব পবেব ষ্রেশহ সমস্তিপুরের দিকে । 

“তাদেব অনুমান সত্য হয়েছিল । ফিটন গাড়ীট1 কিংসফোর্ডের ছিল না, 
ছিল মিঃ কেনেডি বলে মজঃফবপুরের আর একজন ইংরেজেব। আর এ সময় 
কেনেডির স্ত্রী আব কন্তা তাদেব গাভীতে চডে ক্লাব থেকে ফিরে আসছিল্নে। 
ক্ষুদিবামেব বোমার আঘাতে কেনেডীর স্ত্রী গাড়ীর মধ্যেই প্রাণত্যাগ 
করলেন, কিন্ত তার কণ্তাব চাংকারে আব গাডাব কোচম্যানেব আর্তনাদে 
লোকজন জড় হয়ে গেল। তাব। তাডাতাডি কেনেডীর আহত 
কন্যাকে গাড়ী থেকে নামাল । পুলিশ সংবাদ পেয়ে হাজির হল। কেনেডীর 
কন্যাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান হল। কিন্ত ষে বেচারীও 
হাসপাতালে যাবাব একটু পরেই মার। গেল” ( পৃঃ ১৪৭-৪৮ )। 

ব্যাপারটা একেবাবেই উদ্টো। প্রথমত, অন্ধকাঁবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে 
ভারা কেউ জানতে পারেন নি বোমাট। ভূল গাড়িতে পড়েছে। প্রফুল্ল জেনেছেন 
নন্দলালের কথায়, ক্ষুিঝাম জানতে পাবেন ধর! পড়ার পর। দ্বিতা4ত, মিস 
কেনেডি মারা গেছেন আগে, মিসেল কেনেডি পরে । কাউকেও হাসপাতালে 
পাঠানে। হয়নি ; কিংসফোর্ডে বাংলোতেহ তাদেব শেষ শিঃশ্বাম পড়ে । 

“ব্ঙ্গভঙ্গ"-লেখক সমুগ্রপ্ুপ্ত কিছু কম কৌতুকককর সংবাদ দেন নি। তিনি 
লিখেছেন £ ".সধিন ছিল ঘোর অমাবন্তার বাত। পৃথিবী খেন অনাগত এক 
মহাছুর্দেবের আশঙ্কায় মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে । সেই স্ুচাভেগ্ অন্ধকারে ছুটি 
কিশোর-প্রাণ অতি সন্তর্পণ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সামনের একটা ইউরোপীয়ান 


৯৬ কে প্রথম শহীদ? 


ক্লাবের দিকে ৷ তাদেব হাতে রিভঙ্গভার, বন্দুক, বোমা । তাদের বুকে নির্ভয় 
যৌবন। মনে আত্মো্সেঁর মৃত্যাহীন মন্ত্র। 

“ঘডিতে বাজল আটটা । ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছে একটা 
ঘোড়ার গাড়ি । এই তো সুযোগ । শক্র সম্গিকট " আর কি ভয়। মহোল্লাসে 
গর্জন করে উঠল তাদের বোমা । তার সঙ্গে বুঝি ছুটি সকরুণ আর্তশাদ। কেঁপে 
উঠল পায়ের তলার মাটি, মাটিব উপবেব অন্ধকার, অন্ধকাবের ভিতরের স্তব্ধতী ! 
গাডির ভিতরে লুটিয়ে পভল রক্তাপ্রুত ছুটি নিরপরাধ নারীর মৃতদেহ । 

“আততায়ী দুটি কিশোর তখন অন্ধকারে ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে আত্ম- 
রক্ষার তাগিদে । তাদের বোমার আঘাতে কে মবেছে তাকিয়ে দেখাবও বুঝি 
তাদের অবকাশ নেই । বাত পোহাবার আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পডল পুলিসের 
সতর্ক সন্ধীনী অভিযান” (পৃঃ ২৮৮ )। 

শ্রীকালীচবণ ঘোষ তাব “জাগশবণ ও বিক্ফোবণ»” দ্বিতীয় খণ্ডের, ২৯৫-৯৬ 
পৃষ্টায় লিখেছেন £ “কোধাটাবেৰ কাছেই ইউবোপায় ক্লাবে কিংসকোর্ড তাস 
খেলতে ঘান। ১৯০৮ এপ্রিল ৩০-এ খেলার সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় 
বড় উকিল কেনেডির পত্বী ও কন্যা । বাত্রি সাড়ে আটটাণ সময় খেলা 
শেষ হলে এবা কিংসযেশর্ডেব ঘোও। টানা গাডাঁৰ মত অবিবল দেখতে একটা 
“ভিক্টোরিয়া” চডে তাদের বাড়ি দিকে যাচ্ছিলেন। অল্প দূবস্ের বাবধানে 
কিংসফোর্ডের গাড়ী পিছনে আসছিল । দকনেডিব গাড়ী কিংসফোর্ডেব ফটকের 
সামনে আসতেই ক্ষুদিরাম বোম! নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শবে সমস্ত শহর 
কাপিয়ে বোমা ফাটে আব জঙ্গে সঙ্গে গাঁড়ীটা চুরমার হয়ে যায়। 
শ্রীমতী ও কুমাবী কেনেডি মার! যান অল্প সমযেব মধ্যে। 

“আততায়ীর। ভুত! ফেলে খালি পায়ে ছুটতে আবস্ত কবেন। তাবা কিছু 
পথ একপঙ্গে চলাব পব ছাভাছাডি হয়ে ধান, দীনেশ সমস্তিপুব ও ক্ষুপবাম 
ওয়াইনীর দিকে” ( পৃঃ ২৯৬)। 


(১৪) 
মজঃফবপুব শহরে বৌমা শিক্ষেপ, হত্যাকাণ্ড ও আততায়ীদের পলায়নে 
তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি? অমুতবাজার পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ ' বরোয় ;. 
অন্যান্য তথ্য মামলার বিববণে প্রকাশ পাবে। 


পুরস্কার ও তিরস্কার ৯৭ 


ঘটনাব পর মিঃ কিংসফোর্ড বাঙালি উকিলদের বলেন, আততায়ীদের সন্ধানে 
সকলকে সাহাষ্য করতে হবে। কেননা, তাব স্থির বিশ্বাস, তার] (মানে 
আততায়ীর! ) এখানেই কোথাও আশ্রয় পেয়েছিল। তিনি বলেন, কলকাত। 
থেকে তাকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়1 হয়েছিল যে, দুজন এনাক্ষিষ্ট ১৭ 
তারিখ মজঃফরপুর রওন। হয়ে গেছে। [তাহলে আততায়ীদের 
স্থিতিকাল হয় অন্ততঃ ১৩ দিন] এক বাঙালি ভন্রলোককে কিংসফোর্ড 
বলেছিলেন, কলকাতায় তাব জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ছেলের! তাকে দেখিয়ে 
“বন্দেমাতরম্* বলে ঠেঁচিয়ে উঠত । পুলিস তাকে সর্বদাই পাহার। দিত। 
ভেবেছিলাম, মজঃফরপুর এসে তা৷ থেকে রেহাই পাব। কিন্তু এখানেও ওর! 
পিছু লেগেছে। 

বিপ্লবীবা যেখানে অশনি-নিক্ষেপে অপেক্ষমান ছিলেন সেখানে ছু'জোড়া 
সুতা, পাগভীব টুকবে।, ময়দানে ফুটবল পোস্টের কাছে একটি টিনের পাত্র 
আবি্কত হয়। মজা! এই, পক্ষকাল ধরে ঘে গোয়েন্দারা খবর পেয়ে নজর 
বাখছিল তাব। একদিন আগে চলে গেছে, বৃহস্পতিবারই ঘটন!। 

কিংসফোড তাব সমগ্র পরিবাবকে মুসৌরি পাঠিয়ে দিয়েছেন । 

জেল। ম্যাজিস্ট্রেট উডম্াযান বাঙালিদেব বলেছেন, পুলিসকে সাহাধ্য করে 
তাদেব নিজেদেব নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে হবে । প্রথম দফ| মিস কেনেভিব 
মমাধিস্থানে, দ্বিতীয় দফ। আদালতে এই রক্তচক্ষু সম্ভাষণ । বাালিদেব সভা। 
করে ঘোষণা! কবতে হবে যে, এ ব্যাপাবে তাদের কোন সায়-সমর্থন নেই এবং 
“অগ্নিগর্ভ' বক্তৃতািৰ সঙ্গে তাদের কোন সংম্রব নেই। (ইতিমধ্যে ) ধৃত 
ক্ষদিরামেব বিচাবের সময় উপস্থিত থাকবাব জন্য তিনি বাঙালি উকিলদের 
নির্দেশ দেন। তার দৃষ্টিতে সমগ্র বাডালি লমাজই সন্দেহভাজন । তল্লাসীর 
ব্যাপারে ছোট বড কাউকেই রেহাই দেওয়া হয় না। 

মজঃফবপুব শহবে গবর্মেন্টের উদ্যোগে পাচ পাচটি জনসভা হল সমগ্র 
বাঁপাবটা নিন্দ। করতে । ভাক-কনভপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টেলিগ্রাম নেওয়া বন্ধ 
কবেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপে তার স্থবাহা হয় এবং সব চাইতে 
উল্লেখযোগ্য, যার! ক্ষুদিরামকে ধরেছে ও প্রফুল্ল চাকীকে বন্দী করার ব্যর্থ চেষ্ট। 
করেছে এক বর্ণাঢা অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কার দেওয়া হল। এই অন্ত একটি 
জনসভার ঠিক আগে । যে-হছলে শহরবাসীর। সমতে হয়েছেন ভার সামনে 
ইউনিয়ান জ্যাক তোল। হুল; ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় পুলিস সারিবদ্ধ হয়ে 


৯৮ কে প্রথম শহীদ ? 


ঈীডাল, ম্যাজিস্ট্রেট ঘোডার পিঠে চড়ে পুরস্কার বিতরণ করলেন এবং পুরস্কার 
প্রাপকদের উদ্দেশে তিনিই প্রথম (হিপ হিপ) হর্যধ্বনি তুললেন ও সভারস্ভের 
আগেই চলে গেলেন । পুরস্কাব প্রাপকদেব নাম : সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল 
ব্যানার্জি_-১০** টাকা) সাবইন্সপেক্টব চতুর্বেদী শর্মা__৫** টাঁকা , হেড 
কনস্টেবল শিবশঙ্কর সিং__-৫০০ টাক, কনস্টেবল জমির আহমেদ খা-_৫০০ 
টাকা । এই কনস্টেবল ছু'জন প্রফুল্ল চাকীকে ধবে বেখেছিল। নন্দলাল সমস্তি- 
পুর থেকে মোকামে পর্যন্ত অনুসরণ কবে প্রায় বন্দী কবেছিল কিন্তু গ্রফুল্ন জীবন্ত 
ধরা দেন নি। নন্দলাল মজ:ফবপুবেব প্রধান সবকাবি উকিল শিবচন্দ্র চাঁটাজির 
দৌহিত্র । (অঃ বাঃ পঃ, মে ১৩, ১৯০৮) 

ওয়েইনি স্টেশনে ক্ষদদিবামকে ধববাব জন্য কনস্টেবল শিবপ্রপাদ মিশির ও 
কনস্টেবল ফতে সিং পুবস্কাব পেয়েছে ৫০০ টাকা কবে। কিন্তু এরা কেউ 
বিস্ষোবণেব দিন, ৩০ এপ্রিলেব' ঘটনাক্রমেব সাক্ষী সয় । 

আর তিবস্কার লাভ কবেছেন মজঃএবপুবেব বাঙালিরা, ম্যাজিস্ট্রেট 
ধমকাচ্ছেন, পুলিস শাসাচ্জে, নীল-কব চাকবদেব ব্যঙ্গোক্তি চলছে, মুসলীম 
লীগেব বাজান্থগত্যা ও ধিক্কার সববে উচ্চাবিত হচ্ছে, ইতাদি। সে-রাতটা কি 
ভয়াবহ! পুলিস চৌকিদাবের। ঘত উচ্চগ্রামে সম্ভব ততটা গল! ছেডে লোকেব 
স্ুম ভাঙিয়ে ঘটনার বিববণ দিচ্ছে, আততায়ীদেব বর্ণন। দিচ্ছে, লোভ জ্গাগিয়ে 
৫০০* টাকার পুরস্কাব ঘোষণা কবছে। ডিভিসানাল কমিশনার আসছেন, 
সরকারি-বেসরকারি ইংলিসম্যানরা আসছে, ছোট্ট শহব তোলপাভ ! সন্দেহ 
ভাজন বঙ্গীয় ভদ্রসম্তানদের গৃহগুলে। যতটা সম্ভব তল্লাসী হল এবং এই মর্মে 
গুজব জেগে রইল, সকালে সব বাঙালি বাডিতে ওবা এক হাত দেখে নেবে । 
বাঙালির! ভীত-সন্ত্ম্ত হল এবং সামান্ত নৈতিক বলও হাবিয়ে ফেলল । 

অবশ্য ইউরোপীয়ানদের মনেও এ মৃত্যুর ত্রাস সঞ্চারিত হল । তা এমনই 
যে, একটি বক্ষাক্রান্ত বাঙালি তরুণ বায়ু পবিবর্তনেব জন্ত আসছিল, আর ঘারা 
তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে আসছিল, সবাইকে আটক কর। হল । এক- 
জনও বাঙালি উকিলেব এমন সাহস হুল ন। যে তাদেব জামিনে ছাভিয়ে নেবে । 
তরুণটি খুবই অসুস্থ । অবশেষে এক ডাক্তাব সাহম করে একজন উকিল সঙ্গে 
করে সংশ্লিষ্ট ইউবোপীয় বাজপুরুষের বাংলোয় উপস্থিত হলেন একখানি দরখাস্ত 
নিয়ে। উকিল থাকলেন গাড়িতে । সাহেব এক ব্যক্তির আগমনের পদধ্ৰনি 
'্ডনে যেই না পর্দা নরিয়ে বারান্নায় এসে ধাভালেন অমনি ভূত দেখলে নাকি 


পুরস্কার ও তিরস্কার ৯৯ 


মানুষ যেমন অজানা আশঙ্কায় অভিভূত হয় তেমনি “কে? “কে ?' বলে 
একেবারে ঘুরে পর্দা ঠেলে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার মিনতি 
করে বার বাব বোঝাতে লাগলেন, তিনি একখানি দরখাস্ত এনেছেন মাত্র এবং 
ব্যাপারটা এই । তখন আশ্বস্ত রাজপুরুষ রোগী ও তার মঙ্গী ছুটিকে জামিনে 
ছাড়বার ছাডপত্রে সই কবেন। ( অঃ বাঃ পঃ, মে ১২, ১৯০৮) 

মজঃফরপুর থেকে বেশি দুবে নয়, ইউবোপীয়ান ক্লাবে একট। মনোভাব 
বোতল প্রচণ্ড আওয়াজ কবে ফেটে যাওয়ায় হলে ধার! ছিলেন তাদের এমন 
হৃদৃকস্প হয় এবং ছোটাছুটি চলে ষে, পরদিন ত। বাজাবেব এক চাঞ্চলাকর গল্প 
হয়ে পে । 

খুবই নামজাদা! উর্ধতন এক ইউরোগীয়ান আমলাব এক বাঙালি কর্মচারী 
দেখ! কবতে গিয়েছিলেন । প্রথমে ইউবোপীয়ানটি দেখাই করতে চান নি। 
কিন্তু কি ভেবে যখন দেখা কবলেন তখন মৌজন্যের কিছু আতিশয্যই ঘটল । 
ইঞ্জিনিয়াবিং বিভাগেব আব এক ইউরোপীয়ান ভত্রলোকেব এমনই এক ভাবন। 
তার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করল যে, তিনি স্থনিশ্চিত যে, তিনিই বোমার পরবর্তী 
শিকাব । তিনি তাব অতি বুদ্ধ হেড ক্লার্ককে বোম! দিয়ে মান্গষকে উডিয়ে 
দেবাব পাপ ও বার্থত। সম্পর্কে অনর্গল বন্ৃত। দিয়ে চললেন । 

এই সেদ্দিন এক স্থানীয় বাঙালি আর এক স্টেশনে তার কিছু বন্ধুবাদ্ধবকে 
সঙ্গীত শোনাবার জন্য গিয়েছিলেন | ইচ্ছে ছিল, রাত্রিব ট্রেনে ফিরবেন। ট্রেন 
আনবার কিছু আগেই স্টেশনে পৌছে যান। বোমা দ্রঘটনার পর এ স্টেশনে 
ষে প্রহরী মোতায়েন কব! হয়েছিল তার কেমন সন্দেহ হল। হাতে একটা 
বেহালার বাক্স দেখে সন্দেহ আবও ঘনীভূত হল £ নিশ্চয়ই ওটা! মারাত্বক বোমাব 
পাত্র । ভদ্রলোকেব নাম বরদাকান্ত রায় । প্রহরীর1 তাকে গ্রেপ্তার করল এবং 
জানালে।, তাদের ওপব এই আদেশ আছে ধে, তার। ঘেন কোন বাঙালিকে বাত্রে 
মজঃফরপুব আসতে না দেয় । স্থৃতবাং, এঁ ভদ্রলোক এঁ স্টেশনেই আটক রইলেন 
সার! রাত্রি । পরদিন আদালতে । তাবপর অতি সাবধানে বাঝ্সটি পরীক্ষার পর 
তাকে মুক্তি দেওয়া হল। আটক থাকার সময়ও কিন্তু বাঝ্সটি আট ন'বায পরীক্ষ। 
কর! হয়েছিল। ব্যাপাবট। এমন হয়ে ঈাডিয়েছে যেন সব বাঙালিই নজরবন্দী | 
বাঙালিমাত্রেরই নামের তালিক। কর! হয়ে গেছে, সবাব ওপরই কড1 নজর | এ 
ধেন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে__গোছের ঘটনা । ( অমুতবাজাব পত্রিকা, 
মে ১১১ ১৯০৮) 


১০০ | কে প্রথম শহীদ ? 


কল্পনা করা যেতে পারে, মন্ত্স্ত ও অতি-তৎপর সরকারি বেসরকারি উচ্চ- 
নীচ সববিধ লোকের মধ্যে কি রকম পল্লপবিত সত্যমিথ্যা-মেশানো গুজব, গল্প 
সমগ্র আবহাওয়াকে গ্রাস কবেছে এবং মিথ্যার পক্কিল জল থেকে সত্য আহরণের 
জন্তে কি অসাধারণ এক পরমহংসেব দরকার | খুবই স্বাভাবিক যে, এই পদ্থ- 
শোতে তোডে কোন কোন কাহিনীকার ভেসে গেছেন এবং কোন ফাঁক- 
পূরণে স্বকপোলকল্পনা সংযোজন করেছেন । গুজবের একটি নমুনা প্রফুল্ল 
চাকীকে জীবন্ত ধরাঁব চেষ্টার নায়ক নন্দলালের দাদামশাই শিবচন্দ্র চ্যাটাজি এই 
মর্মে উডে। চিঠি পেয়েছেন যে, বোমায় তাব প্রাণাস্ত স্থির হয়ে গেছে । দীনেশ 
চন্দ্র রাষের মৃত্যুর বদল। নেওয়! হবে এই হারে ঃ প্রতি বাঙালি প্রাণহননে ৩০৭ 
ইউরোপীয়ান--“এম্পায়াব” 

কিংসফোর্ড মোতিহাবিতে ছুটি ভোগ করছেন। এক বাঙালি জমিদারকে 
বলেছেন, “কলকাতাব নান! উত্তেজনাব পব বেশ শাস্তিতে আছি।' উকিলসভায় 
তিনি প্রিয়জনও হয়ে উঠেছেন । ১৭ মে মজ:ফরপুরে ফিবে আসবেন। 
( অঃ বা; পঃ, মে ১৫) 

সবন্ারি উকিল হুমকিব চিঠি পেয়ে কিছু মন্ত্স্ত হয়েছেন, তিনি পুলিস 
স্থপাবিপ্টেেণ্টকে এই মর্মে অনুবোধ কবেছেন যে, তিনি যেন নন্দলালকে 
কিছুদিনেক জন্য মজঃকবপুব বাখেন। 

বিহাবে বাঙালিদেৰ অবস্থা খুবই কাহিল। ইউবোপীয়ান আমলাবা 
বাালিদ্ব প্রতি আস্থা হাবিয়েছেন। বেসবকাবি ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় ও 
বণিকেবা€্ বাঙালিদেব সংশয় ও অবিশ্বাপের দৃষ্টিতে দেখছেন। বিহাবী-হিন্দু- 
মুমলমান নিবিশেষে শিক্ষিতেবাও বাঙালিদেব এই সঙ্কটে এভিয়ে ঘেতে লাগলেন। 
বাঙালিন্বে সন্দেহবশে গ্রেপ্তাব কবে হাজতে আটকানো চলল । 


(১৫) 
উপবেব খবরগুলে। ক্ষু্দিরামের ধরা পড়ার সমসাময়িক ও কিছু পবের | 
ক্ষুদিবাঁম ঘটনাব পরদিনই ধরা পড়েন । ৩০ এপ্রিল রাত্রি সাডে আটটা নাগাদ 
ঘটনা, ক্ষুদিরাম ধব। পড়েন ১ মে। 
এই ধব! পড়াব বিববণ, ক্ষুর্দিরামের মামলার শুনানি বাদ দিলে, নগেন্দ 
গহরায়ের 'শহীদ-যুগল' বইয়ে ঘত বিশদ আছে অন্য কোন বইয়ে তেমন নেই। 


ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ১০১ 


কিন্তু নির্'ল বা সংশয়াতীত নয় । তবু সেখান থেকে আবস্ত কবে আমবা দীরে 
পীরে যে ক'টা বইসে সামান্মাত্রও আছে তা লক্ষ্য করে মামলায় পৌছোব | 

“প্রফুল-ক্ষদিরাম বোম নিক্ষেপেব অব্যবহিত পবেই ঘটনাস্থল হইতে 
দ্রুতগতিতে প্রস্থান কবিলেন। তাহা] বেলেব বাস্তা ধবিয়া পায়ে ইাঁটিয়। বওন। 
হইলেন অমস্তিপুরের দিকে । মজ£ফবপুব হইতে ২৪ মাইল দৃববন্তী ওয়াইনী 
স্টেশনের (বর্তমানে পুশা বোড ষ্টেশন ) নিকটে পৌছিলে বাত্রি প্রভাত হইল। 
পয়ল। মে শুক্রবার এইস্থানে ক্ষদিবাম দুইজন কনষ্টবল কনক ধৃত হইলেন ।” 

ক্ষদিবাম কিভাবে ধব1 পডলেন তাব যে বিববণ স্বয়ং ক্ষুদিরাম জেল। 

ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে দিয়েছিলেন “সপ্তীবনী” সাপ্তাহিক পত্রিক। থেকে নগেন্দ্রকুমার 
গুহরায় তা উদ্ধীত কবেছেন। তাবিখ--১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৪ বৈশাখ, খ্রাস্টাব্দ 
১৯০৮, ৭ মে। উদ্ধাতিব আপাতত প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই ; 

শিক্রবাব বেলা ১ টার সময় ২৪ মাইল দৃববন্তা ওয়াইনী ষ্টেশন হইতে খবৰ 
আমিল ক্ষদিবাম ধব1 পভিয়াছে। পুলিশ স্তপারি্টেণ্্টে তৎক্ষণাৎ ওয়াইনী গমন 
কবিলেন। সন্ধ্যাব সময় ক্ষুদিবামকে লইয়। তিনি মজঃফবপুব ফিবিয়া আসিলেন। 
তাহাদের জন্য ষ্টেশনেব বাছিবে একখানা ফিটন গাভী অপেক্ষ। কবিতেছিল। 
ক্ষদিবাম দৃঢপদে সহাস্তবদনে গাভীতে আবোহুণ কবিল। তাহাব একদিকে 
পুলিস শ্তপাবিন্টেণ্ডেটে ও অপব দিকে আর একজন পুলিস কর্মচাবী উপবেশন 
কবিলেন। ক্ষুদিবাম উচ্চৈম্ববে বন্দেমাতরম্‌ বলিতে লাগিল-_গাভী তাভাতাডি 
্ইশন হইতে চলিয়া গেল ।' | আমি এসব বিবরণ “অমৃতবাজাব পত্রিকাব উপর 
নির্ভর কবেছি, ঘথাস্থানে বলব | 

জেল! মাজিষ্টরেটেব কাছে ক্ষদিবামেব বিবৃতিব একাংশে আছে : '.বাম। 
নিক্ষেপেব পব দ্রীনেশ বীকীপুরের দিকে পলাইল, আব আমি সমস্তি- 
পুরের দিকে দৌড়িক্স। গেলাম । ওয়াইনি ষ্টেশনে এক মুদিব দোকানে যখন 
আমি জল খাইতেছিলাম, তখন দুইজন কনষ্টেবল আলিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে । 

দেখ। যাচ্ছে, নগেন্দ্রকুমাব গুহরায় যে বলেছেন, “প্রফুল্প-ক্ষুদিরাম ক্রুত 
গতিতে -পায়ে হাটিয়৷ লমন্তিপুবেব দিকে রওন। হইলেন” কথাগুলে। ক্ষুদিরামেব 
বিবৃতি থেকে পৃথক । অর্থাৎ দু'জন দুদিকে দৌডে গেছেন। হেঁটে দৌডে, 
যেভাবেই হোক ২৪ মাইল যেতে কম্সেকম আট-ন ঘণ্টা লেগেছে_যদি 
নগেন্দ্রকুমারের স্টেশনের নিকট প্রভাত হইল কথাটা ঠিক হয়। মে মাসে সাডে 
চারটায়ই বেশ প্রভাত, মুদির দোকান সচরাচর ছ'টার আগে খোলে ন।। 


১০২ কে প্রথম শহীদ ? 


নগেন্দ্কুমার বদি দুজনকেই সমন্তিপুরের দিকে হাটিয়ে থাকেন, প্রফুন্ত 
ভাবে গ্রেপ্তার এডালেন এবং ক্ষ্দিরাম ধর। পড়লেন? আগাঁগোভাই দুজনে 
পৃথক হয়ে পৃথক পথে হেটেছেন বা দৌডেছেন তাই তো৷ মনে হয়। 

নগেন্্কুমাব গুহরায় তাব একই বইয়ে প্রফুল্ল চাকী প্রসঙ্গে একথাব খানিকট! 
জবাব দিয়েছেন । তিনি ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “--"সারা বাত্রি হাটিঘা! মজঃফরপুর 
হইতে ২৪ মাইল দূরে একটি আমবাগানে আশ্রয় লইলেন ।-"-মজঃকবপুরের 
উকিল শ্রাউপেন্দ্রনাথ সেনের লিখিত বিববণ হইতে জান! যায় যে, সকালবেল। 
ক্ষুধায় কাত হইয়। প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে পাঠাইয়াছিলেন ষ্টরেশনেব সংলগ্ন মুদির 
দোকান হইতে মুভি কিনিবাব জন্য । ক্ষুদিবাম হিন্দি জানিতেন না। 
দোকানদারকে "মুভি দে' বলিতেই পার্খে দাড়ান সাদা পোষাকেব কনষ্টরেবল 
তাহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তাব কবিয়। ফেলিল'...ক্ষুদিরাম ধৃত হইবার পর 
প্রফুল্ল সেই আমবাগানের আশ্রয় হইতে সমস্তিপুরের দিকে 
রওন হইলেন ।” 

“অবিন্মবণীয়” লেখক শুগঙ্গানাবায়ণ চন্দ্র লিখেছেন ( পৃঃ ৪১): -'এব। 
রেললাইন ধরে হেঁটে চলেছেন সমস্তিপুরের দিকে । এক বাতে তারা হাটলেন 
২৩ মাইল । নীরস বৈশাখের রিক্ততায় ক্ষুৎংপিপাসায় কাতব ক্লান্ত অবসন্ন 
দেছে বর্তমান লাখা। ষ্টেশনের কাছে ক্ষুদ্দিবাম গেলেন একট। মুডিব দোকানে 
মুড়ি কিনতে । সেখানে ছিল কনেষ্টবল তত সিং আর শিওপ্রপাদ সিং 
প্রহবারত | সন্দেহে তিনি ধর! পড়লেন। তিনি গুলি চালাবার জন্যে 
র্লিভলভার তুলেছিলেন কিন্তু ছুর্ভাগা-_চালাবাব আগেই ধরা পড়ে 
গেলেন। তাৰ দেহ তল্লাসী করে পুলিশেব কর্তারা পেয়ে গেলেন ছুটি রিভলভার 
ও ৩০টি কাতুজ। তাকে আনা হল ম্ফরপুরে । ক্ষুদ্বাম বন্থ সহকর্মীকে 
বাচাবার জন্যে তার জজীর নাম বললেন দীনেশচন্দ্র রায়।” যেন 
ক্ষুদিবাম তাব সঙ্গীর প্রকৃত নাম জানতেন! 

এবাব “অগ্রিযুগের অগ্নিকথা'র গল্প , একেবারে অভিনব । “ক্ষুদিরাম ধরাও 
দিলেন, প্রাণও দিলেন । ধব। অবশ্ত ইচ্ছে করে দিলেন না। ক্ষুদিবাম ওয়ানী 
ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। দিনট৷ ছিল পয়ল| মের সকাল । সারা রাত 
হেঁটে এসেছে খালি পায়ে । পথের শ্রমে শরীর ক্লান্ত, মাথার চুল উস্কো-খুক্কো!। 
ঘুমতে সময় বা জায়গা পাননি, চেহারা কেমন রুক্ষ । তার উপর মলে 
একটা উদ্বেগ । 


ক্ষদিরাম ধরা পড়লেন ১৩৩ 


“ক্ষুদিরাম ষ্টেশনের একট! গাছতলায় শুয়ে পডলেন। ক্ষুদিরাম ভুল করলেন 
কিংব! তার ভাগ্য তাকে ভূল করাল । ষ্টেশনের প্লাটকর্ষে পুলিশ প্রহরীর! পাহাব। 
দিচ্ছিল। নগ্রচরণ, রুক্ষ চুল আর শুকনে। দেহ দেখে তাদের কেমন সন্দেহ হল-_- 
লোকট৷ অনেক দূর থেকে যেন হেঁটে আসছে মনে হচ্ছে না? 


“তাব। কেউ কেউ ক্ষু্দিবামেব কাছে গিয়ে তাকে ডাকল । ক্ষুদিরাম চোখ 
ধুলে দেখলেন। সামনে পুলিশ দেখেই টপ কবে উঠে দাভালেন। পুলিশ 
তাকে ঘিবে দ্াড়াল। ক্ষদিরাম শেষ ভুল করলেন । ভাবলেন, পুলিশ তাকে 
চিনতে পেবে ধববার জন্যে ঘেবাও করেছে । ক্ষুদিবাম কোন কথা ন৷ বলে তাব 
কোমব থেকে বিভলভব বেব কবলেন। ক্ষুদিরাম আত্মহত্যা করতে 
চাইলেন । কিন্তু প্রহরীর দল রিভলভব দেখাব সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর 
ঝাপিয়ে পডল, সকলে ধ্বস্তাধ্ৰন্তি কবে তাব হাতের রিভলভব কেডে নিজেদেব 


হুত্তগত করল । 


“পুলিশের সন্দেহ ক্ষুদিবাম নিজেই সতা বলে প্রমাণ করে দ্রিলেন। পুলিশ 
ক্ষুদিবামকে গ্রেপ্তার কবল। প্রহুরীদের মধো শিউপ্রনাদ সিং আব ফতে সিং 
এব ছু'জনেই ক্ষুপিরামেব উক্কোধুস্কে। মৃতি আর ক্লান্ত চেহারা দেখে মকলেব 
আগে তাকে মন্দেহ করেছিল, এব! দু'জনই উদ্যোগী হয়ে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার 
করেছিল । এদের ছু'জনের তখন গর্বে বুক ফুলে উঠল । তারা কেঁচে। খু'ভতে 
এসে হঠাৎ সাপ বের করে ফেলেছে । তার৷ ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের 
কর্তাদের কাছে তার পাঠাল । কর্তার। হাজিব হলে, ক্ষুদিরামকে পাকাপাকি 
ভাবে দোষী বলে সনাক্ত করার জন্ত মজ:ফরপুরে পাঠিয়ে দ্রিলেন। ক্ষুদিরাম 
মজঃফরপুবের জেল হাজতে বন্দী হলেন” ( পৃঃ ১৫২-৫৩ )। 


এ গল্লেব কপিরাইট এইখানে যে, জিতুরামের দোকান বা মুড়িটুডি নয় 
শ্রেফ ঘুম হল কাল এবং আত্মহত্যাও করতে চাইলেন-_-ঘা! আর কোন বইয়ে বা 
মামলার সময় করিয়াদীপক্ষেব কোন সাক্ষীই এরকম স্বন্দর সাজিয়ে বলতে 
পারেন নি। শুধু তাই নয়। তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা উপেক্ষা করে 
বলেছেন : 

“প্রফুল্ল চাকী তখন দেহত্যাগ করেছেন। (কেউ কেউ প্রতিবাদ 
করে বলেছেন, ক্ষুদিরামের ধরা পডবার পর প্রফুল্প চাকী আত্মহত্যা করেন, 
আগে নয়। আমর] উত্তর দেব, আমর! আগেই বলে গিয়েছি, অত চুলচেব| 


১০৪ কে প্রথম শহীদ ? 


প্রামাথা বিচারে আমাদের দরকাব নেই। আমর! গল্পকে গল্পের মত কবে 
সাজিয়ে যাব। ধাব ইচ্ছে হবে তিনি খুঁৎ না ধরে পড়বেন । )” 

ভাল কথা । কিন্তু ইতিহাস-অন্সন্ধিৎস্থবা যাতে বিভ্রান্ত না হন তাও তো ন। 
দেখলে নয় । এসব কথা তে। «এক যে ছিল রাজাব' গল্প নয়, ব। প্রফল্-ক্ষদিবাম 
নিয়ে হাসি-ঠাট্রাও নয়! স্থৃতবাং, তথানিষ্ঠ ইতিহাসে ঘটনা ক্রম অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ, “ৃৎ” ন। ধব। কর্তব্যেব হানি। গল্পকে প্রতি পদে বিশ্লিষ্ট কবেই 
এগোতে হবে । কেননা, ছাপ] অক্ষবেব বই উতস্ক ভবিষৎ প্রজন্ম পডবেই । 

স্থশীল বন্দ্যোপাণ্যায় তাব গল্পে বলেছেন £ “পুলিশ 'প্রফুল্লেব দেহ মজঃফব- 
পুবে এনেছিল । ক্ষদিবাম হঠাৎ ধবা পভাতে ! ১ মে ] পুলিশেব কাজ অনেকটা 
এশিয়ে গেল। তারা অপবাৎ আব অপরাধীকে সনাক্ত করবাব জন্যে ক্ষদিবামকে 
প্রফুল্লের দেহেব সামনে শিয়ে গেল” (পু ১৫৩)। ! সে কবে? কোন্‌ 
তারিখে? ১ল! মেতেই কি? প্রফুল্লকে ক্ষদিবাম প্প্রফুল বলেই চিনতেন কি? 
প্রকুল্প কৰে প্রাণ বিসজন দেন দু'জন পুলিস জাপটে ধব| সত্বেও? স্মশীলবাবু 
এসব “চুলচেব।" বিচাব কবতে নাবাজ, কেনন। তিনি লিখেছেন গল্প । এবং 
শাটকীয়তাই গল্পেব প্রাণ । ] 

“ক্ষুিরাম চমকে উঠলেন । প্রফুল্লব দিকে চেয়ে বইলেন । তাৰ “চাখেব 
কোণে বোধ হয় জীবনে এই প্রথম আব এই শেষ জলেব ফোটা দেখ। গেল । 

“ক্ষুদিবাম বুঝলেন প্রফুল্ল নিজের প্রাণ দিয় নিজেব ভুলে দেন। শোধ কবে 
গেছেন। ক্ষুধিবামও তাব হিসেব মিটিয়ে দিতে চাইলেন । তিনি বললেন, হী, 
প্রফুলগও মামার সঙ্গে কলিকাতা থেকে একই উদ্দেস্টে এসেছিল । কিস্তু গাড়ীর 
দিকে আমিই বোম ছুঁডেছিলাম, প্রফুল্ল নয় ।” 

প্রফুল্লকে ক্ষিরাম দীনেশচন্দ্র বাম বলে জানতেন , কি ক'বে প্রফুল্ল বলে 
সনাক্ত কবলেন? কিন্তু স্বশীলবাব এসব প্রশ্নেব বাইবে । তিনি বলে চলেছেন : 
“ন্ধুব মবা! দেহ দেখে বীব ক্ষর্দিবাম মুহূর্তেব আবেগে নিজেব দোষ নিজেই 
স্বীকাব কবলেন। পুলিশেব সনাক্তকবণেব উদ্দেশ্ট সিদ্ধ কবে নিজেব জীবন 
বিসজনের উদ্দেশ্য ও সিদ্ধ করলেন। সন্তুষ্ট পুলিশ বিভাগ ক্ষদিবামকে নিয়ে জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের ( ব্যাবট ভ ) সামনে হাজির হল। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষদ্বমেব বিবৃতি 
সবকারী কাগজে পাকা কবে লিখে নিল” (পৃঃ ১৫৪ )। 

কিন্তু ইতিহাস-বিকতি এখানেই শেষ নয় । আরও গল্প আছে : 


“পুলিশ বিভাগ'-.কেনেডী পরিবারের হত্যাকারীদের ধখেোঁজ 


ক্ষদিরাঁম ধরা পডলেন ১৩৫ 


করতে শিয়ে একট বড়যন্ত্রকারী রাজদ্রোহী দলের খোঁজ পেকে 
গেল। যুগান্তর দল আর মুরারীপুকুরের কাণ্ড তার। জানতে 
পারল। ক্ষুদিরাম তে জানতেই পেরেছিলেন, দি আই ডি 
বিভাগ প্রফুল্ল আর নন্দলালের বাক্যালাপের চোখ দিয়ে দলের 
গোপন কাগুকারখান৷ সব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। পুলিশের 
মুখ থেকে দলের গতিবিধির বিষয় সব শুনে ক্ষুদিরাম বুঝলেন, 
আর ভীরুর মত আত্মগোপন করে লাভ নেই। পুলিশ যখন 
খানিকটা জানতে পেরেছে, তখন আমি বাকীটুকু ওদের জানিয়ে 
দেব' (পৃঃ ১৫৫ )। 

কি জানাবেন? কি জানতেন তিশি মুবাবীপুকুবেব কাণ্ড? +7ক সে 
প্রফুল-নন্দলাল বাকালাপ ধাতে গোপন কাগ্ড-কারখান। সব স্পষ্ট দেখ' গেছে? 
গ্রেপ্তার ব৷ আদালতে চালান ক্ষুদিবামেব এই প্রথম নয়। “সোনাব বাংলা' 
ইস্তাহাব বিলি জন্য দায়ব। সোপদও হয়েছিলেন । তবু পুজিশেব মুখে দলেব 
গতিবিধি শুনেই বুঝলেন যে “আব ভীরুব মত আম্মগোপন কবে লাঁভ নেই”? 
পুলিশ ঘখন খানিকটা জানতে পেবেছে তখন বাকীট্ুকু জানিয়ে দেব-_-এমন কথ! 
বিপ্লবীরা বলেন না। স্থশীলবাবুব কল্পিত শীয়কের মুখে প্রথমে শোনা গেল, 
পবে "শান গেছে বাবীন্দ্রেব মুখে এবং রাঁজপাক্ষী নবেন গোৌসাইব মুখে । ক্ষুদিরাম 
কি এবং কতটকু জানতেন, বা জানা সম্ভব ছিল ত। ক্ষপ্রামেব ছুটি 
স্বাকারোক্তিতেই প্রকাশ । মানিকতগ্ বা অন্তান্য ঘখটিব খবখ ক্ষুদিরাম 
অজ্ঞাত ছিল। স্বতবাং, এই যে ঘাষণা, ক্ষুদিবামেব দ্বীকাবোক্তিতে 
মাণিকতল। বাগানবাডি ষডঘন্ত্র মামল। হয়েছে, তা৷ সর্বৈব ভিত্তিহীন । প্রফুল্পকে 
থে হেষ করাব চেষ্ট। হয়েছে তাও আপত্তিকর। প্রফুল্পব মত বিরল বিপ্লব 
নন্দলালেব চোখ খুলে লব দেখিয়ে দিলেন? এসব কথাব সপক্ষে লেখক "সব 
“কৈফিযৎ' দিয়েছেন তা অবান্তর ৪ গ্রহণেব অযোগা । 

“বঙ্গভঙ্গ লেখক সমৃদ্রগুপ্ত লিখেছেন £ “পরেব দিন শুক্রবার .বল। ১টার 
সময় মজজঃফবপুবেব ২৪ মাইল দূববতী ওয়াইনি ষ্টেশন থেকে খবর এল ধর। 
পড়েছে একজন আততায়ী, নাম ক্ষুদিরাম । শিবপ্রসাদ মিশ্র আর ফতে সিং 
এই ছুই কনেস্টবল পুলিস স্ুপারিণ্টেগেণ্টের নির্দেশে বাত্রির ট্রেনে ছুটে যায় 
ওয়াইনি ষ্টেশনে । রাত পোহাল। সকাল ৮টা কি ৯টা। একটা মুদির 
দোকানে তার। দেখতে পেল একটি বালককে জল খেতে । সন্দেহ হুল। 


১০৬ কে প্রথম শহীদ ? 


আততায়ীর চেহাবার বর্ণনার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হল তাদের ? 
কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস কবল- কোথায় যাবে? 

“ক্ষুদিবামের তেজোদৃপ্ত উত্তর,”_তেজপুব। কনেস্টবল এই সময় তাকে 
ধবতে গেল। পালাবার চেষ্টা করলে ক্ষুদিরাম। কিন্তু পাবলে না। ধরা 
পডল বামাল সমেত । তাব ব1 বগলে জামাব মধ্যে জড়ানো একট! পিস্তল। 
পকেটে ছিল ৩২টা টোটা। ৩টে দশ টাকার নোট। কিছু খুচরে। টাকা। 
বেলওয়ে টাইম টেবলেব কিছু ছেঁভা পাতা । 

“আততায়ী ধৃত এই সংবাদ পেয়েই পুলিস স্তপারিপ্টেপ্ডেপ্ট ছুটলেন ওয়াইনি 
স্টেশনে । স্টেশনের বাইরে ফিটন গাড়ি প্রস্তত ছিল । সেই গাড়িতে ক্ষুদিরামকে 
নিয়ে আসা হল মঞ্জকবপুবে । তখন সন্ধ্যে । গাড়িতে ওঠার আগে ক্ষুদিবাম 
একবার শুধু প্রাণভবে উচ্চাবণ কবলে-__বন্দেমাতবম্‌। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে 
এসে থামল গাডি। তাবপর শুরু হল প্রশ্নোভব ( পৃঃ ২৮৮-২৮৯)। 

এ বইয়েব আব একটি বৈশিষ্ট প্রফুল্পর আব এক নাম দীনেশ রঞ্জন রায়, 
দীনেশ চন্দ্র নয়। একবার নয, একাধিকবাব । দৌষট। চেপেছে অবিনাশচন্্র 
ভুন্টাচাযেব উপব | তাবই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ২৯০ )। এখানে সেই 
গল্পটি আছে : “হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় 
নিয়েছিল মজঃফরপুব থেকে ২৪ মাইল দূরেব এক আমবাগানে। দেহ অবসন্ন। 
পাকস্থলী শূন্ত। সকাল হতেই প্রফুল্ল তাই ক্ষুদিবামকে পাঠিয়েছিল খাবারের 
যোগাড করতে । ক্ষুদিরাম ধবা পডল। (পৃঃ ২৯১) 

“জাগবণ ও বিস্ফোবণ”-এ শ্রীকালীচবণ ঘোষ লিখেছেন £ “ক্ষুদিরাম 
( ছুগাদাস ) ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে রেল-লাইন ধরে চলতে থাকেন এবং চব্বিশ 
মাইল অতিক্রম করে বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্টান রেলেন ওয়াইনী (বর্তমান ওয়েন) 
ষ্টেশনে গিয়ে পৌছান পরদিন সকাল আটটায় । ক্ষুধা, তৃষ্ণ। ও পথশ্রমে কাতর 
হয়ে তিনি নিকটস্থ এক দোকানে গিয়ে মুভি কিনে খাচ্ছিলেন, সন্দেহক্রমে 
পুলিশ তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে ।." গ্রেপ্তাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পকেট থেকে 
রিভলভাব বাব করবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের লোক হাত “চপে 
ধবায় সক্ষম হন নি। তার নিকট ছুটো রিভলভার, খুচরো সব মিলিয়ে নগদ 
প্রায় ত্রিশ টাকা এবং সীইন্রিশটি টোটা ছিল। আর ছিল-_ভারতীয় 
বেলপথের একখান! মানচিত্র এবং টাইমটেবলের একখানি বিচ্ছিন্ন পাতা । 

“বিকালের ট্রেনে তাকে মঞ্ফরপুর নিয়ে ঘাওয়। হয় ।-.-ট্রেন থেকে থানাক্স, 


ক্ষুদিরাম ধর] পডলেন ১০৭- 


নিয়ে ধাবার জন্য পুলিশের গাড়ীতে তোলবার সময় তিনি উচ্ৈযদ্বরে 
বিন্দেযাতরম্‌' ধ্বনি দিয়েছিলেন মাত্র” (পৃঃ ২৯৭-৯৮)। (তথ্য বৈষম্যগুলোর 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য স্থুলাক্ষর গুলো! আমার । ) 

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র তার ইংরেজী বই "05 ২৬010010295 0£ [15019%- 
তে লিখেছেন : “01000181 আ৪3 1810176 5১০০5 ৪6 ভ/9101 9০00. 
101) ত০16৬015215 727175 7015 10001571616 106 ৪5 521260 
৮7101) 1915 16৬০1৬61:5 210 96৮61210251 0010869 0৮ 2 ০01059016 ০0: 
112297910091:65 18106978621) 91176 209. 01:0081)6 00 11029021- 
0015. 2:19:00119 (01900 ০0001011020. 5510100 81 71018177021) 9021002 
1/৮01 421) ০] 1015 0 16৮0152] 71618 1)6 25 200০1000160 00 ০০ 
217650650 05 ১-[5060601: 21009 [91 86210061166.” (0. 44) 
একজন কনষ্টেবল এবং এদিনই। ছৃটিই তৃল। 

ঈশানবাবু তাব বাংলা বই “শহীদ ক্ষধিরাম”এ যা লিখেছেন তার মর্শার্থ 
এই £ (ক্ষুদিবাম ) পজলপান করিবাব উদ্যোগ কবিতেছেন এমন সময় দুই 
কনস্টেবল” এসে প্রশ্ন করে, কোথ। থেকে আসছেন ইত্যাদি । সন্দেহে একজন 
হাত ধবে ফেলে, ধ্বস্তাধবন্তি হয়, পকেট থেকে বিভলভাব পডে যায়। আর 
একটি বেব করে গুলি ছুঁড়তে চেষ্ট/ করাব আগেই কনস্টেবল জড়িয়ে ধরে । 
১ল। মে প্রাতে” (পৃঃ ১১২)। 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধায়ের পবিপ্রবেব সন্ধানে” ২৮ পৃষ্ঠায় আছে £ ক্ষুদিবাম 
ঘটনাস্থলে কিছু দূরে ধর পড়লেন রিভলত্ভার সমেত” ৷ সংক্ষি€ 
সংবাদ। 

হেমন্ত চাকী তার “অগ্রিযুগেব প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী”-তে খবর দিয়েছেন £ 
একটি ফিটন গাড়ী রেল ষ্টেশনের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকে । € ঘটিকার সময় 
একটি স্পেশ্তাল ট্রেন মজঃফরপুর আমে । প্রথম শ্রেণীর কামর হইতে ক্ষুদিরাম 
৪ পুলিশ স্থপার বাহিব হুইয়। আসেন । তাবপর একটি ফিটনে উঠেন । ক্ষুদিরাম 
উচ্চৈঃম্বরে “বন্দে মাতরম্‌" বলিতে লাগিলেন । | পৃঃ ১৩৩) 

এই বইয়ে "90855702817" থেকে নিম়োক্ত উদ্ধতিটি আছে £10156 1811 
520101) ৪5 ০105%060 0 565 015 9০05. 4৯106160০95 0118 01: 
19 5০15 010, 180 10901520. 11106 06061010011920. [776 02086 ০00 0: 
& 01750 01995 00100910006150 200. 21160 21] 0106 আও €0 01)966018, 


১০৮ কে প্রথম শহীদ ? 


16101 001 10110 0005106, 1176 2 010621:00] 17005 ড71)0 10075 180 
2101০... ... (07 08101751019 56210 0106 0০05 10301]5 01150 321706 
1/1910912170,.. ১, রর 

“ভাবতে সশন্্ব বিপ্লব'-এব লেখক ভূপেক্দ্রকিশোব বক্ষিত রায় লিখেছেন £ 
“প্রফুল্ল চাঁকিকে ছেডে ক্ষুদিবাম ছুটলেন বেল লাইন ধবে কোন স্টেশন ধাবে কাছে 
পাবাব প্রত্যাশাঘ । যে কোন স্টেশনে পৌছলেই গান্ডি চেপে কলকাতা বওন] 
হবেন। তিনি 'পৌছলেন এসে “উইনি' স্টেশনে ৷ মঙ্গঃফবপুব থেকে ছোট এই 
স্টেশনটি বিশ মাইল দূবে । কিশোব বিপ্রবীব পায়ে জুতা নে, পবনে জাম।- 
কাপভ মলিন, রুক্ষ চুল, ক্লান্ত দুটি যন । এত দূৰ পথ ছুটে এসে ক্ষধায় 9 তৃষ্ণায় 
অবসম্ন তাব দেহ। বুভুক্ষ ক্িশোব স্টেশনেব অনতিদৃবে বাজারে ঢুকলেন। 
তখন ভোর ৮ ট।। ব্বাবিখ ১৯০৮ সালের ১লামে। এক দৌকানীর কাছ 
থেকে চিড়ে কিনে খেলেন । তাবপব জল খাবাব'জন্ত এগুতেই পুলিশ এসে 
তাকে গ্রেপ্তার কবল । পুলিশ তাকে নান। প্রশ্ন কবাব কালে এক সময় ঢু:সাহসা 
কিশোব পালাবাব “চষ্টা কবায় পুলিশ তাকে শক্ত কবে ধবে বাখল। কিন্তু এক 
ফাকে ক্ষদিবাম জামাব নিচ থেকে বিভলভাব বেব কবে গুলি ভাব বার্থ চেষ্টা 
করায় তাব দেহ তল্লাশী কবা হল। তল্লাশী কবে পাপ্রয়! গেল ছুটি বিভলবাব ৪ 
কাতৃণ্দ | শৃঙাজিত ক্ষদিরাম সশস্ত্রপুনি লিশ-বেষ্টিত হযে মজ:ফবপুর মানীত 
হলেন সেদিনই অপবাক্কে” ( পৃঃ ৫৪ )। 

“মজঃফরপুর স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে বন্দীবীবকে নিষে । স্টেশন লোকে 
লোকাণণা শৃঙ্খলিত কিশোব পুলিশেব গাভিতে বসে যখন উদাত্তক্ে 
“বন্দেমাতবম' ধ্বনি উচ্চাবণ কবলেন, তখন সকলে ব্যাকুলকগে সেই ধবনি 
ধ্বনিত ও প্রতিধবনিত করতে লাগল । মজঃফরপুরের আকাশ 
বাতাস সেই সন্ধ্যায় মাতৃমন্ত্রে পুত হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম মুস্ূতে 
জনমানসে মুক্তিদুতের স্থান অধিকার করে বসলেন” ( পৃঃ ৫৫ )। 

এই বইখানিব প্রথম প্রকাশ বঙ্গাৰ ১৩৭৭ এব আষাঢ, পুনমুজ্রণ ১৩৮০ 
ফাল্তুন, ঘথা ক্রমে ১২ ও ৯ বছব আগে অথবা ১৯৭০/১৯৭৩ এ, অথব1 ভাবতীয়দের 
হাতে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্করেব ২৩/১৬ বছব পবে । কোন তাড়। ছল ন', অযথা 
'আবেগ-উচ্ছ্বাসে তথ্যাভাৰ পূরণেৰ জন্য ভূলের রমা পসব! সাজাবার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। তথ্য সমাবেশই যথেষ্ট মর্মম্পশী হ'ত। 

তবু এরা ভাবাবেগে কিছু শোন কথা, কিছু কল্পন! মিলিয়ে বিপ্রবেতিহাসের 


ক্ষদিবাম স্বীকারোক্তি কবলেন ১০৯ 


একটা ঠাট তৈরির চেষ্টা করেছেন । কিন্তু আমি যেসব বইয়ের কথ৷ এই প্রনজে 
উল্লেখ কবাব স্থযোগ পর্যন্ত পাইনি তাব। বাঙলাব বিপ্লবেতিহাসে এসব ঘটনার 
অন্ুল্লেথেব অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন । অথব! অধিকাংশ লেখক ইতিহাস 
লিখতে চান নি, চেয়েছেন টেনেবুনে নিজেব কথাটা, আব একটু উদারতর হয়ে 
দলের কথাটা! বলতে । ধারা দলের কথা বলতে চেয়েছেন তারা অবশ্ঠাই 
ইতিহানেব কিছু উপকরণ দিয়েছেন কিন্তু ধাবা স্বৃতিচারণাষ নিজেকেই শুধু জাহির 
কবতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপব দল বা দলীয় লোকের কুৎ্স। গাইতে চেয়েছেন তার! 
নিজেকে হাশ্যাম্পদ ও ম্বরৃত গ্রন্থ অশ্রুদ্ধেয় কবে ফেলেছেন । 


(১৬) 


স্ততবাং, এই বিপবীত পরিবেশে সত্যোদ্ধারেব একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় 
ক্ষদিবামের স্বীকাঁবোক্তি থেকে শুরু করে মামলার বিববণ অন্বুসরণ করা; প্রসঙ্গত 
প্রফুল্ল চাকীব আত্মহনন । আমি অকপটে স্বীকাব কবৰ আমার যাবতীয় তথ্যের 
'অধিকাংশ অমুতবাঁজার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত । তাব আগে, এতাবৎ যে ধার! 
অন্থসবণ কবে এসেছি অর্থাৎ তথাকথিত বিপ্রবেতিহাসের বিভিন্ন বইয়ে কি লিখেছে 
তা উল্লেখ কবব। সত্যাসত্য মামলাব বিববণে পরিষ্কার হযে যাবে। 

“শহীদ-যুগল” গ্রন্থে নগেন্দ্রকুমাব গুহবায় *গ্রস্থকাবেব নিবেদন”-এ তাঁব তথ্য 
স"গ্রহেব সহাযকরূপে অন্তান্তেব মধ্যে “সঞ্জাবনী” পত্রিকার ( ১৩১৫, ২৪ বৈশাখ 
১৯০৮৪ ৭ মে) নামোল্েখ কবেছেন। তিশি লিখেছেন £ “গাভী ম্যাজিস্ট্রেটের 
কুগীতে পহুছিবামাত্র ম্যাজিস্ট্রেট | নু. 0. ৬৬০০০0৪) ] ক্ষুদিবামের উক্তি 
খনিবার জন্য আগমন কবিলেন । ক্ষুদ্দিবাম বলিল- _আমাব নাম ক্ষুদিরাম বন্থ-_ 
বাভী মেদিনীপুব । এণ্টান্য ক্লাস পর্ব্যস্ত পভিয়াছিলাম ৷ আমি কিংসফোর্ডকে 
বধ করিবাব জন্য আসিয়াছিলাম। তাহার ন্যায় উৎপীডক আব ভারতবর্ষে কেহ 
নাই। তাহাকে বধ না করিয়। ছুইজন নিরপরাধিনী শ্রীলোককে ঘে আমি হত্যা 
করিয়াছি, এজন্য আমার মর্ান্তিক যাতনা হইয়াছে। আমি মেদিনীপুর 
হইতে এখানে আসিয়াছি। হাওড়া আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে 
দেখা হয । দীনেশের সঙ্গে একটি বোমা ছিল। দ্বীনেশ বোম। তৈয়ার 
করিতে পার্িত। আমার সঙ্গে ২ টা রিভলভার ও কতগুলি গুলি ছিল। 
উহা! আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭৮ দিন পূর্বে মজ:ফরপুর, 


১১৩ কে প্রথম শহীদ ? 


পুছিয়! ধর্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম ৷ ধর্মশালার নিকট কিশোরীবাবুব 
অফিস ছিল। আমাদিগকে কেহ যখন জিজ্ঞাসা কবিত যে, আমব1 কোথায় 
থাকি, আমর| বলিতাম কিশোরাীবাবুর বাসায় থাকি । 

“আমর! সর্বদ। মিঃ কিংসফোর্ডেব খবব লইতাম। আমর! দেখিলাম মিঃ 
কিংসফোর্ড কুঠী হইতে কয়েক গজ দৃববর্তাঁ ক্লব ব্যতীত আর কোথাও ধান না। 
একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম তিনি সেসনের বিচাব করিতেছেন । একবাব 
মনে হইল, তখনই বোম! নিক্ষেপ কবিয়া তাহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণে 
যখন মনে হইল, অনেক নির্দোষেব মৃত্যু হইবে তখন ক্ষান্ত হইলাম । ৩০ শে 
এপ্রিল মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী যখন ক্লাব হইতে কিরিয়া আমিবে, তাহাব 
প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখান! গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোম] নিক্ষেপ 
করিয়াছিলাম । আমাদেব উভয়েব প| খালি ছিল । বোম। নিক্ষেপের পব দীনেশ 
বাকীপুরের দিকে পলাইল, আর আমি সমপ্তিপুবের দিকে দৌড়িয়। গেলাম । 
ওয়াইনি ষ্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন 
দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া! আমাকে গ্রেপ্তার করে । কলিকাতায় এক 
গুপ্ত সমিতি আছে, সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হুইয়সা আমি মিঃ 
কিংসফোর্ডকে বধ করিতে আসিক্াছিলীম। আমি সংবাদপত্র 
পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হুইয়্াছিলাম। যদি 
ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্য। অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম ।” 
( পৃঃ ১০৭) 

গুহরায় মশাই লিখেছেন £ “ক্ষুদিরামের পূর্বোক্ত বর্ণনা (50865100176 
তদানীন্তন জেল! ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ সি উডম্যান লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন । 

“কমিটিং | দায়রাসোপর্দকারী ] ম্যাজিস্ট্রেটেব [7 8. 36:60000. ] 
আদালতে ২৩শে পুনবায় ক্ষদিরামের জবানবন্দী লওয়৷ হয়। ক্ষুদিরাম প্য়লা মে 
তাবিখ জিল! ম্যাজিস্ট্রেটেব নিকট ঘটনা সম্পর্কে যে স্বীকাবোক্তিমূলক বর্ণন। 
( 90130955101)21 50910210017 ) দিয়াছিলেন, তাহা মূলতঃ প্রত্যাহাব করিলেন 
না। তবে তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীব কোনো। কোনো অংশ সংশোধন করিলেন 
এবং স্থল বিশেষে উক্তি অসত্য বলিয়া তৎ্পরিবর্তে আবার নৃতন উক্তি 
যোজনা করিলেন । ( পৃঃ ১১০) 

নগেন্দ্রবাবুর মন্তব্য £ “জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের [ উডম্যানের ] নিকট ক্ষুদিরাম 
প্রথম খন বর্ণনা দিলেন, তখন তাহার সতীর্থ প্রফুল্প চাকীকে বাচাইবার উদ্দেশ্যে 


ক্ষদিরাম শ্বীকারোক্তি করলেন ১১১ 


নিজের উপর ঘটনার দায়িত্ব ষে বেশী করিয়। চাঁপাইয়৷ দিয়াছিলেন, তাহা সহজেই 
অন্মান করাধায়। [কন্ধ ২।৩ দ্দিন পরেই প্রফুল্পর স্বৃত্যুর কথ! ক্ষুদিরাম 
জানিতে পারিলেন। স্থতরাং ২৩শে মে নিম আদালতে কমিটিং ম্যাজিস্ট্রেট 
কাছে দ্বিতীয়বার বর্ণন! দ্দিবাব কালে সতীর্থকে বীচাইবার কোনো সমস্যা তাহার 
সম্মুখে ছিল না। তখন অবস্থা বিবেচনায় ক্ষুদিরাম ঘটনার দাস্সিত্ব কম- 
বেশী করিয়া চাপাইলেন প্রফুল্ল চাকীর উপর । এমন কি প্রফুল্পই 
কাহাকে কিংসফোর্ড বধের অন্য প্ররোচন। দিয়া কলিকাতা হইতে 
মজঃফরপুর পর্যন্ত আনিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তিও করিলেন। 
দ্বিতীয়বাবেব বর্ণনাতে ইহাও বলিলেন ষে, সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও 
নেতাদের বক্তৃতা শুনিয। কিংসফোর্ডকে হত্য। করার প্ররোচন। 
পাওয়ার কথ। সত্য নহে। দীনেশ অর্থাৎ প্রফুল্লর উপদেশ মতেই 
ক্ষুদিরাম এরূপ অসত্যু উল্তি করিয়াছে । বস্ততপক্ষে দ্রীনেশই 
বোম! নিক্ষেপ করার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার 
নাম প্রকাশ করিতে বারণ করিয়াছিলেন । হাওড়া স্টেশনে 
দ্বরীনেশের সঙ্গে ক্ষুদিরামের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইবার কথ! সত্য 
নহে বলিয়। ক্ষুদিরাম কমিটিং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রকাশ করেন। 
কলিকাতা ছাড়িবার ৫৬ দ্বিন পূর্বে যুগান্তর কার্য্যালয়ে উভয়ের 
প্রথম সাক্ষাৎ হুয় বলিয়৷ ক্ষুদিরাম তাহার দ্বিতীয়বারের বিবৃতিতে বলেন।” 
(১১০-১১ পৃঃ) 

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় কোন এক সময় নোয়াখালা নিম্ন আদালতে মোক্তার 
ছিলেন। সুতরাং তিনি লিখেছেন, “ছিতীয় বর্ণনা [যাকে তিনি বর্ণন| বলেছেন, 
তা আসলে স্বীকারোক্তি ] প্রদানকালে স্বপক্ষেব উকিলদের পবামশ দ্বাব। 
ক্ষুদিরাম প্রভাবিত হইয়াছিলেন এইবপ অন্থুমান কবা অযৌক্তিক হুইবে ন।।” 
নিঃসন্দেহে এটি নগেন্দ্রবাবুর অন্থমান, তথ্যসন্ধানীর কাজ নয়। নগেন্দ্রবাবু এত 
খোজ নিয়েছেন কিন্তু এখবব পান নি ষে, দায়র। বিচাবের আগে কোন ্তরেই 
ক্ষুদিরাম আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন আইনজীবীরই সাহায্য পান নি? “দ্বিতীয় বর্ণন! 
কালে” উকিলদের পবামর্শ দ্বার! প্রভাবিত হলে সবকিছুই বদলে যেতে পারত । 
পক্ষান্তরে, অস্বতবাজার পত্রিকায় আছে, দায়রাবিচারের পূর্বে 10:700120) 
5216 01706662060 01110351800. উকিলের পরামর্শ নিলে তো মামলার 
গতিই আর এক রকম হত। নগেন্বাবু নিজেই মন্তব্য করেছেন যে, “কোনো 


১১২ কে প্রথম শহীদ ? 


বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সদস্যের পক্ষে এরূপ অবস্থায় প্রকূত কথা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া 
বল। স্বাভাবিক নহে; ববং অধিকাংশ স্থলেই সত্য গোপন রাখিয়া এক্বাবে 
বানানে' কথাব আশ্রয় লইতে হয়|” (পৃঃ ১১২) 

ভাল কথা। কিন্তু অনুমান-নির্ভর লেখা কি হয়ে দাভাতে পাবে তার দৃষ্টান্ত 
দি। “ক্ষুদিরামেব ন্যায বীন্-বালকের মনে এট চিন্তা স্থান পাওয়া খুবই স্বাভাবিক 
থে, সে নিজে তো শক্রহস্তে বন্দী হুইয়া পড়িল, তাহার মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত; 
স্থতরাং সেই অবস্থায় তাহার সতীর্থ প্রফুল্লকে যেভাবে বক্ষা কর! যায়, সে চেষ্টা 
করাই কর্ব্য । বিশেষতঃ প্রফুল্পর শ্যাষ নিভাঁক দেশভক্ত বীর যুবক বীচিয়া 
থাকিলে মাতৃভূমির বন্ধন মোচনের পথ অনেকাংশে নিষ্ষণক হইতে পাবে । 
প্রফুল্নকে রক্ষা করিবার জন্যই ক্ষুদিরাম প্রফুললর প্রকৃত নাম গোপন 
করিয়া তাহাকে দীনেশচক্্র রায় বলিয়। মিথ্যা পরিচয় দ্রিলেন। 
এমন কি, এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবাব চেষ্ট। করিলেন যে, প্রফুল্পর সঙ্গে তাহার 
পূর্বে পরিচয় তো! দূরে কথা কোনোদিন দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় 
নাই.+ইতাদি- 

নগেনবাবু মতিলাল রায়ে মতো এই ভয়ানক অভিযোগ করেন নি ষে, 
পুলিসেব পৈশাচিক মাবেব চোটে স্বীকাবোক্তি কবেছেন। তবু অপবাধ স্বীকার, 
বোমা ফেলা ও সঙ্গী প্রফুলকে প্রথম দফায়ই-জভিয়ে ফেলেছেন । এমন নয়, মাব 
হজম কবেও কিছু বলেন নি। বিনা মাবেই (হয়তে। অন্ুশোচনায হয়তো হতাশায়) 
য। বলেছেন তাতে বীবত্বের পবিচয় নেই । তবু এও গ্রাহ্থ ৷ কিন্তু বীর বালক সতীর্থ 
প্রফুলকে “বক্ষ। কবিবার” জন্যই প্রফুল্পব প্রকৃত ণাম গোপন কবলেন নগেনবাবুব 
এই অন্নমানেব কি ভিত্তি? আগেই বাবীন্দ্রকে উল্লেখ কবে দখিষেছি, ক্ষদিবাম 
প্রফুল্পব প্রকৃত নাম জানতেন ন| | জানতে দে ওয়! হম নি। বাবীন্্র ছাড়! অতিরিক্ত 
প্রমাণ নগেনবাবুবই “শহীদ-যুগলেব” জীবদ্দশায় ভূমিক-লেখক বিপ্লবী 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচাধ। তিনি বলেছেন, “ক্ষুদিবাম সত্য কথাই বলেছিল । সে 
প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছুই জানত না । : প্রফুল্প ও ক্ষুদিবাম পূর্বে কেও কাকে চেনে 
নাই। ক্ষুদিবামকে মেদিনীপুব হতে আনিয়ে প্রফুল্লকে দেখিয়ে বালে দেওয়। 
হয় এব নাম দানেশচন্ত্র বায়, বাকুডাঁব একজন কর্মা। আর ক্ষ্দিরামকে হবেন 
সরকার ব'লে প্রফুল্লকে জানিয়ে দেওয়া হয় ।৮ 

ক্ষুদিবাম যে ছিতীয় স্বীকারোক্তি করেছেন সে তো! প্রফুল্প চাকীর আত্ম- 
হুননের, প্রফুল্পব নিশ্রাণ দেহ দর্শনের অনেকদিন পর | ১ যে ক্ষুদিরাম ধর পডেন, 


ক্ষুদিরাম শ্বীকারোক্তি করলেন ১১৩ 


২ মে প্রফুল্ল আত্মহনন করেন, তারপর মনাক্তকরণের জন্য সেই দেহ ক্ষুদিরামকে 
দেখান হয় । ক্ষুদিরাম বলেন, এ হচ্ছে দানেশচন্দ্রে রায়ের দেহ। প্রফুল্পর প্রকৃত 
নাম জেনে দীনেশচন্দ্র বলে মিথ্যা পরিচয়ে আর তাকে বাচিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে 
কিকরে? কিন্কু এই ইতিহাসই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপহার দেওয়। হয়েছে । 

ভপেন্্রকিশোব রক্ষিত রাঁয় তার “ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব”-এ ১ মে (১৯০৮) ধরা 
পড়ার দিনই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষুদিরাম ষে প্রথম স্বীকারোক্তি 
করেন তার আভাষমাত্রও দেন নি। “শৃঙ্খলিত ক্ষুদিরাম” একেবারে বিচার শুরু 
হলে ২১ মে নাকি জেল! কর্তার কাছে বললেন : কিংসফোর্ডকে আমি হত্যা 
করতে চেয়েছিলাম ৷ কারণ, এই ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের অত্যাচারী শাসকদের 
অন্যতম | কিংসফোর্ডের গাড়ি এবং সেই গাড়িতে তিনি আছেন মনে করেই 
আমি বোম! ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু হু:খের বিষয়, কিংসফোর্ডেব পরিবর্তে গাড়িতে 
ছিলেন ছুটি নিরপবাধ। মহিলা । তাদেব মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি দুঃখিত |” 
( 8২০11 0৫ 170000, 0. 106 ) অর্থাৎ, রোল অব অনারে যেটুকু পেয়েছেন 
সেটুকুই । “জিল! কর্তা” কে বলেন নি। আসলে জেল! মাঁজিস্ট্রেটের কাছে 
প্রথম শ্বীকাবোক্তি ধরা-পড়ার দিনই, দায়রা সোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বারুডের 
কাছে দ্বিতীয় (বা কিঞ্চিৎ সংশোধিত) স্বীকারোক্তি ২২ দিন পরে । আর 
গাড়িটা আদেৌ কিংসফোর্ডেব নয়, গাড়িটা! তাদেবই ধাবা মার] গেছেন। মিঃ 
কেনেডির স্ত্রীও কন্তা। বক্ষিত রায় মশাই উচ্ছ্বাসে এত ফেনিয়ে ফেনিয়ে 
লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে আব একটু খবব নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। 
( পৃঃ ৫৫) 

অনন্ত [২01] 0£ 70700: এব লেখক শ্রাকালীচরণ ঘোষ তার বাঠল। 
সংস্কবণ। দ্বিতীয় খণ্ড )-এও এর চাইতে বেখি সংবাদ দেন নি। স্বীকাবোক্তির 
কিছুই নেই; সোজান্বজি মামলাব তারিখ “মে ২৫, ১৯০৮” (পৃঃ ২৯৮) 

“ধৃত ক্ষুদিরাম নিজের কাজ অবলীলাক্রমে স্বীকার করে।” লিখেছেন 
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভাব “বিপ্রবীযুগের কথাস,” ৩৬ পৃষ্ঠায়। আরও 
লিখেছেন, কিংসফোর্ডের পরিবর্তে ছুইজন মছিল! খুন হইয়াছে শুনিয়া অভিভূত 
হইয়। পড়িয়াছিল। ক্ষুদিরাম নির্ভীকভাবে অপবাধ শ্বীকাব করিল এবং প্রাথমিক 
তদন্তে (মানে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে) অথবা! সেসন আদালতে সে আত্মপক্ষ 
সমর্থন করিল না।” কথাটা আংশিক সতা, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ঠিক আছে, 
নেসনসে তার পক্ষ সমর্থনে আইনজীবী ছিল। 
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উল্লেখঘোগ্য যে, আমি ঘত বই পড়েছি ও যত বইয়ের নোট নিয়েছি তার 
অধিকাংশই ক্ষুদিরামের স্বীকাবোক্তি সম্পর্কে নীরব, এর কারণ আমাব বোধগম্য 
নয়। গুপ্ত ধর্ম-কর্মে-ম্বীকারোক্তি প্রশংসনীয় অবশ্ঠই নয় কিন্তু সত্য কি কখনও 
লুকানে। যায়, না, তাতে কারও মাহাত্্য বাডে? দোষে-গুণে মানুষ, যেখানে 
নির্ভয়ে মরবাব গুণ আছে সেখানে ঘা দোষ বলে মনে হয় তা তুচ্ছ। স্বীকাবোক্তি 
যদি দোষেব হয় তবে মৃত্যুতেই ত| খাবিজ হয়ে যায়। আর স্বীকাবোক্তি ঘদি 
নিজের মুক্তির আশায় ও পবের অনিষ্ট কবাঁব মতলবে হয় তবে নিশ্চয়ই তা 
নিন্দনীয় । ক্ষুদিরাম তো তা করেন নি। পববর্তীকালেও আমরা দেখব, বারীন্ত্র- 
প্রমুখের ত্বীকারোক্তি সম্পর্কেও এমনি একটা লুকোচুবি খেল! চলেছে। চাঁপা 
তো কিছু থাকেনি এবং মুক্তিব পর ভাবা! তে। মগৌববেই জীবন ঘাঁপন কবে 
গেছেন । স্বতবাং, ইতিহাস লিখতে বসে সব কথা প্রকাশ কবাই সতত । 
সততা তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসেব মেরুদণ্ড । 

দায়িত্বহীন লেখক স্থশীল বন্দোপাধায তার *“অগ্রিযুগেব অগ্নিকখা”য় 
লিখেছেন: প্রফুল চাকী আর ক্ষুদিবাম বস্থু ধবা পড়বাব পর তাদের মৃখ থেকে 
ইংবেজ সবকার 'যুগাস্তরণ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিল ।”__ পৃঃ ১৬১ 

প্রফুল্প ধবাই বা পড়লেন কবে, আব, তাব “মুখ থেকে ইংরেজ সবকার 
যুগান্তর” ব। কোন কিছু জানতেই বা পাবলেন কি কবে ? ধব। পডাব আগে কোন 
কোন বই ব| সংবাদমতে তিনি দেশক্রোহী নন্দলালকে বলেছিলেন, আপনি 
বাঙালি হয়ে বাঙালিকে ধরিয়ে দিচ্ছেন? ধবা দেবেন না ও কিছু বলবেন না 
বলেই তে! নিজেব হাতের ব্রাউনিং পিস্তল নিজের দেহে প্রয়োগ করে চিবতবে 
নিবাক হয়ে গেছেন । আর ক্ষুদিরাম ধবাও দিয়েছেন এবং কথাও বলেছেন, কিন্ত 
পুলিসেব সব জেনে ফেলবাব স্যত্র কতটুকু ছিল? ক্ষুদিরাম বিপ্লবী ঘাটিগুলি 
সম্বন্ধে জানতেনই বা কতটুকু? প্রফুল্লকেও ভাল চিনতেন না, দনেশচন্্রই 
প্রফুল্ল কিনা তাও জানতেন না। ক্ষুদিরাম যে শ্বীকারোক্তি করেছেন তার 
প্রতায়িত ইপরেজী বয়ান দিয়েছেন একমাত্র ঈশানচন্দ্র মহাপান্র তার “০5 
[০৬০0110078৮ 06 [78019%-য় | অম্বতবাজাব পত্তরিক1 থেকে আমাব আহত 
স্বীকাবোক্তি ছুটি পরে দেব । 

“15০ 82001090010 06121900190 13096, 8620 19 7০25, 29161 
06101611756, নে. 0. ৬৬০০0100917, 101905017%195150266 01) 0156 15 
09 0£1%085 1908, 11) 005 132105911 1917509£6. 
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১১৬ কে প্রথম শহীদ ? 


190 01011817610 আ161) 10110 16805 2180. 010 1506 71916 1 20 006 
[01701781005918, 76 010. 90106619176 51600610006 10170781709319, 1 
25 সে 000 71561 1 ০2107210801 152৬ 1017 01026 192 1080 0061060 
076 001019 2150 925 0000005 16 115106. 1010691) 0010. 1706 102 1096 
10৬৮ 00 10816 07656 1010105, 00016 010 1706 [611 006 11966 106 
1190 01011510116 01010. 11015 0০0100 85 0 (10, 16 ভ্য৪5 1010190 
2150 20006 50 718 (51805/5 ড/10 1015 1721005 2. 9126 21006 3 0: 4 
1001765 11) 01910616] ). 

[076 00000 আ৪5 12805 ০0959 2621 ড2 211৬650. ৬৬০ 
16106 10 আ10) 0৫৫ 01007252100 0006] 21:610165 11) ৫. 0519.05:0172 108£ 
17 0106 10170191709219. 0৮0 0৫: 0107656 0855 1 00০01. 606 00700 ০06 
ড/11]) 107০ 11) ৭ (11) 100. 1011)6517 9190 1 ভাতা 006 6০ 01 01026 
65৮61011755 2130 চ/811560 110 0116 009102]) 11) 00106 016 015 ]00165 
110052. ৬৬০ ১৪/৮ 12117) ছো০ 01 01166 0010025, 00 10 5725 1001 
০077৮010161). ৬৬০ 92 1717) 17) 1019 02101966, 00 ০0019 19010 1709156 
08] %/1)6101)21 0106 00850 ৪5 ০1681. 

“25010151001 60 01) 0019016010165 ৪10 01016৬৮ 01১6 00100. 
1)11051) 0170 1 ড21:2 1056501761 017061 002 0:6০ 02 6196 17791091. ] 
595/ 1116 001112766 601176 10107 0102 01010. 1 0709510 [ 1500£171960 
11115500105 021019£0, 2100 50] 01016 010০ 0010310. [00৬ 1000 
0001 07906 2. 10701508152 , 011০ 50156210155 21725090. 1706. 1 0116৬ 
0176 00000 0215. [ ঞা। (0 002 ০2001955 0 006 10580 2100 
01016 10 2), 110007061)0 0106 70066 ৪5 1) 1 000] ০0010170 
926 0158]]গ 10 10191)গ 700150085 ড21:০ ঠা) 10. 16 25 19016 02811. 
40 0050 0006 1 জা25 ৬2111761015 50117650০09 (10610061965 
3). 10117991) 925 81 051 ০211116 &. 10106 51110 10010, (106150869 
[50 40, 00021: 006 066 106 60০01. 16 06 2150 £8৮6 10 10 706, 23 1 
95 106 6010501910106 116 01361) 06 ৪. 5250 150 ৪. 2178081. ৬০ 
1080 90095 00 6 1006 00610 01001 002 0:62 1026015 001:01135 
005 00700. 1 ০1) 10510106 21550 60 0120৬ 16, 2130. ] 010 150 


ক্ষুদিরাম স্বীকারোক্তি করলেন ১১৭ 


962 1)0ভ/ [1110631) 6011060. 10169111980 ও, 26৬ 01৬61 10 1011, 
1 010 1506 962 1616 29 110 1019 179190. 15219190652 16176 5160. ] 
ড85 000 112000160 11) 21) আ৪ড 0 1012০ 0006.. [ ০8190005905 1 
[0117691) 23..1775 727 22/21) 606৫7167107 ৫ 57201 02776 05107 45 
116 10122477,5012. 2720. 17:27 26 56170 01০61. জা 05 0৪ 5106 01 
(102 11176 200 0901) 05 0116 90009901001 1090. 1010691 1910 5019161)1 
$/1)া) [ 01810196009 05 0106 ]0101012705212. 

“485 2. ০2106 1627 0106 [01701:711059812, 10012191175 2৬25, 2 
00105681016 021160 000 00 05, ৬৬০ 001. 100 1900506 ০ 17100, 1001 
12) 010 11) 91121006. 10109 0 251716 2.0 2০০৬০ 7-30, আ1)110 আ€ ৬275 
9/21005 0991 006 700825 1)0056, (0 101) 51১০01:6 00119 0100 25160 
15 1216 ০ 1120. | 5810 ৬০ 1120 20 1191)011 13900. ৬৬০ 
10067 17151791706 70209192 116 ৮০5 0176 [17910952101 0106 [01)101910)- 
58129. ৬/০ 1990 1006 70901 101] 11121792010 01001) 9910, "1017০ 521)1105 
0955 05 01019 1080, 00056 01).] 5910 “[ 210 81176 101 & 0০0৮ 2100 
01061) 11] 50. [01061) আ০ এআ] 205 [02145 000 ০830. ৬৬০ 
ড/1)0 2৬25 0015 8. 91701:6 ৪ 2150 01961) (01:760 00180 2190 ০91706 
09900 05 7700565 ০00০1)91% 250 0176 (2101 (0 0116 019.06. 01001 0106 
0০65, 10616 ৮০ 50950 10111 0106 020:171856 02:706. ৬৬1)০1) ] 51১16 
00 11765610061] 2১ 02151176 616 10110 10 1005 1610 18700. 1৬ 
1129100 83 10910511600] 0705 10 5106. 1 85 10) ৪ (110 00. 
[1019 00 00 ০. 00127 9৬25 10206 ০ ৮০১০ 00 0176 0:০০. 

“/৯]01)0061) 016 00100 95 10119651775, 1 0016৬ 10 02081156 1 
1180. 006 5:68 292] (0৮57৮500754 ) 102 006 আ ০01]. 

০৬152 ০ 90601. 16162. 010061 10 006 10170127775919. 1 08101 
8৪ 16 1017691 1616 2105 00116. 

€[0175651 15 81000 10৮ 866. [716 1785 2. 10010 18,06 2180 15 06666 
0010 00212]. 1726 15 30006 09 1)61170. [715 ০5০০:০৬৪ 216 
52199198166, 1015 10910 15 ০0115 11156 701106 2150. 0190]. 175 6010 1706 


152 1990 2. 0:000961: 56:5115 1) 006 251] 26 38171010016, 


১১৮ কে প্রথম শহীদ ? 


+73851065 1680105 10910615 ] 176810 06 160০0075301 72101) 52]. 
১:21)017. ৪0) 90061]. 03151010011 79105810079, 2120 000615. 
7717256 190001655 ৮676 0611610 ৪€ 01)6 1368001) ১0109152150 0106 
০0112£6 ১0816, 200. 0065 11791120106 00 00 01)15. 1111676 ৫5 
8150 ৪ ১2101799১11) ৮100 120০6069021 010০ 1328001 ১01121:6 200 ৮10 
ড/95 ৬০15 90201). 

“0 0০8100662]1 11520 আ10) [0 102,061091 00101092151 
(01191)017 1006008. [06 15 8. 0150217)016196101) 0 10176. 76 11555 
1) (00100180010 ১0০০৮, টব0. 4 0: 5 ঞাওএ 15 & 50110901 1079501. 1006 
501)001 15 11) (01001816101 ১0:০০ 

11656 081001085০5 (23 52091], 14 015 0) 016 071176 (728, 5), 1 
০০41) 00610 10 ও 0228] 1 000021]151) 90666 270 30 39281. 
[ 108৮2 00 11061)56. 4৯ 100চ 090790 41001521২৪০) [095 506 0176 
[০৬01561 10৫ 106. 1 0910 [5 25 101 0116 9190 (5. 15 00৫ 0196 
00161. 1001715 ৬5 20000 €০0 [00100)5 850. 

£1[00015 8001) 15 [01196 (7.6) , 2150 [17656 17901010175 ০0 
[91]ড৮/8% (10026810165 (1.7), 8150 01015 00016 8170 10901)65 
(7.8), 0015 00:56 13 2150 17017)6 (15৮, 9 ) 10 001002105 (1):2০- 
10-:0066 70095, ৪ 1006০, ৪ (০ 2202. 01206, 2110 001)21 91181]1 
০01199 (00081 8100000 25. 31-7-3 ), 

“112 হ1ো। 090৯ (সত 10) 15 001196.10102 00100 25 110 10, 
77810196010) 0015 01606 01 0100) আ1)10]) 15 1175106 1.7001015 0911 
0 51025 (দয 11) 15 00106 2100 01015 061001 081 (0. 12) 09101785 
(0 10117651),7101015 0178081 (0:%. 13) 06101785 00 10176517716 0520 
50121601105 00 1:20 17941001015 11220. 07106 00101010 010 00 
0 10 85 1560 101 চ7:81001106 0102 10100 17 0106 02 00%. 16 আ2ও 
6010) ডে 01 01106 01025. 

এ 166 717972172 0011655 ৪০০ ৪ 9621 8£0. 

“00-73956 50 10806 0106 71016 5:80600611 2 


ক্ষদিবাম স্বীকারোক্তি করলেন ১১৯ 


“/১--/৯]] 00801109855 5810 15 00০, 270411785৬2 5210. 16 11011 
01109 0৬1) 151). 

“] 02116৬60790 0006 আ1,016 01 015 30962100610 ৬89 17102172711), 
10906. 1015 2. 101] 2190. 20110101006 :21010010061012 0 016 56210202180 
27806 75 1156 20073520. 

(১) 911 1৩100011277 32501 (11) 136105911). 2-5-08. 
(১). নি 0. ৬৬/০০900817, 1015010010951১0206. 1.5 08- 

“২০90 0৮6] 2100 97110000 ০01120 1] 1005 [025618০6. 

১ 7. 0. ৬৬ ০০011091. 1.5 08. 

11060 11) 1009 [05521006- ১এ. (11169811016) 4৯551528100 1195150-906. 
2.5.08-” 

এই প্রথম স্বীকাবোন্তিতে কি কি পাওয়। ঘাচ্ছে? (১) স্বীকাবোক্কিব 
তাবিখ ১ মে ১৯০৮, ঘটনার পরদিন (জেল। মাজিস্ট্রেটের কাছে এবং 
সবাণশই স্বেচ্ছায় 9 বাংলাম আক্ষুদিবাম বন্্র স্বাক্ষবিত । (২) ক্ষদিবাম বছর 
খানেক আগে মেদিনীপুব লেজ ছেডেছেন। ( অন্তর আমবা দেখব, ক্ষুিবাম 
স্কুলের দ্বিতীয শ্রেণীতে থাকতে পড়| ছেড়ে দেন )। (৩) ঘু& মানে 81192 
ম্যাজিস্ট্রেটেব সামনে উপস্থাপিত আলামত ব। নিদর্শন, যেসব দ্গিনিস 
ক্ষদিবামেব 'হকাজতে অথব। তাব স্বাকৃত বলে পাওয়। গিষেছে__যেমন, দীনেশের 
চাদব, গ্াকডা, তিনটি দশ টাকাব নোট, একট। টাকা] । মুদ্র। ), একটি ছু' আনি 
€ খুচবো মিলিয়ে ৩১ টাকা সাত মান! তিন পাহ। (১) কোন্ট। দানেশেব 
কোন্টা তাব ৩1 সনাক্ত কবেন। জতে। ছু' জোভ। কোন্ট। কাব তাও । 
(৫) ঘভিটা ক্ষদিবামের | (১৬) ১৩টা ছেংট ও ১৪টি বড় কাতৃর্জ তার। বিনা 
লাইসেন্সেই কনওষালিস স্ট্রাট ও বৌবাজারেখ ছুটি বাজাব থেকে বিনেছেন। 
(+) মোমবাতি, দেশলাই, রেলওয়ে টাইমটেবল । (৮) অমূল্যবতন দাসের কাছ 
থেকে ছ' মাপ আগে ২৫ টাকা ও ১৫ টাকায় বিভলভাব ছুটি কিনেছেন। 
( বিভলভার ৪ কাতুর্জ কেনাব নথ ঘে বানানো তা বাবীন্দ্রে বিবরণীতেহ 
প্রকাশ । পুলিস অমৃল্যবতন দাসেবও কোন হদিস পেয়েছে বলে জানা ঘায় 
নি)। (৯) কলকাতায় ৪।৫ নং কর্পোরেশন স্ট্রাটে সতীশ চন্দ্র দত নামে এক 
দ্বব সম্পর্কে মামাবাডিতে থাকতেন। তিনি কর্পোরেশন স্্ীটেরই এক 
ক্ধুল মাষ্টার । (এরও কোন খোঁজ পুলিস পেয়েছিল কিন জান যায়নি )। 


১২০ কে প্রথম শহীদ? 


১০) বীডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়াবে ধাদেব বক্তৃতায় তিনি অন্থপ্রাণিত হয়েছেন 
তাব। হচ্ছেন বিপিন পাল, স্তবেন্্রনাথ বানাঞজি, গীম্পতি কাবাতীর্থ ও অন্ান্ত | 
(১১) দীনেশের বয়স, গন, আকৃতি, উচ্চতা, ভ্রু, কেশ ইতাদির বিশদ বিববণ 
দেন। (১২) দীনেশ ঘে তাব সঙ্গী, এখবব তিনিই দেন। পুলিস জানত ন। | 
অস্বীকার করলে পুিসেব পক্ষে জানা শক্ত ছিলি। (১৩) ফেলে আসা ধুতির 
কথাও বললেন, বললেন, বোমাট| দীনেশেব, তাৰ বেশি ইচ্ছ! থাকায় তিনি 
ছুঁডেছেন। (১৪) স্থিতিকালে তাদের গতিবিধি এ কনষ্টেবলদের সঙ্গে 
বাকালাপেব উল্লেখ কবেন। (১৫) কখন গাড়ি দেখেছেন, কখন বোম। ফেলেছেন, 
তাব গাঘে ৪ দীনেশেধ গাযে কি বনম জাম। ছিল, কৃতী না সিঞ্চ, গে, চাদ 
বর্ণনায় কিছু বাদ পড়েনি । (১৬) একসঙ্গে 'দীডেছেন ধর্মখালা অবধি, তারপর 
দু পথে । (১৭) দীণেশ বলেছেন তিনি বোমা তৈবি জানেন, একদিন খুলেও 
দেখছিলেন, এমন সম শ্িবাম এসে পডেণ। কি আকাবধেব বোম। তাও 
বলেছেন । (১৮) দানেশচন্দ্রকে দীনেশচধণ বলে জানিয়েছেন, সন্ধা।, ছিতবাধী, 
যুগান্তর পড়ে তিণি প্রবোচিত হয়েছেন । (১৯) নিজেব আসল নাম, ইতাদি 
সব বশেছেন। (২০) বিশোখাবাবুব কথ। বলেছেন। 

এই বলাই শেষ বলা শয়। এ হুল ১ মেধ কথা, দ্বিতাঁষ বল] ২৩ মে, 
দায়ব। সোপর্দকাবা মাজিস্ট্রেট ঈ৯ ডবলিউ বাথুডেব কাছে, মামল| তৈবি। 
ক্ষদিবাম পবা পডাধ ৭ প্রাথমিক স্বাকাবোক্তিব পৰ বিচাবেব ধিন নাষ হল 

২১ মে। সীতামাবিব মহুকুম। হাকিম মিঃ বার্থডে সামনে হবে? তিনি 
মজঃফবপুব আসছেন | বাকীপুবেব ব্যাবিষ্টাব মান্তক দাডাবেন সবকাব পক্ষে । 

ক্ষুধিবাম কড| পাহারা জেলে আছেন । তাব গ্রে্ধাবেব পব “৪ ঘণ্টা 
নোটিসে বাঙালি জেলাবধে বদলি কর। হয়েছে, গয়া থেকে শতুন জেলাব 
আসছে। ক্ষুরদিবামকে যে খাবার দেওয। হয় ত। পুঙ্থান্থপুঙছ্ পবীক্ষা কবে দেওয়া 
হয়। পাচককে তা আগে থেতে দেওয| হয়। এক পদস্থ পুলিসকে নাকি বলতে 
শোনা গেছে যে, কলকাতা এক লক্ষপতি বলেছেন, ক্ষুদিবামকে কেউ গুলি 
করে মাবলে তাকে লক্ষ টাক! দেওয়। হবে। সম্ভবত এই কাবণেই গত শুনানির 
দিনে তাকে আদালতে আনা হয নি। । অমৃতবাজাব পত্রিকা, মে ১৫, ১৯৭৮) 


প্রফুল্ল ধব। দিলেন ন। ১২১ 


( ১৭ ) 

কিন্তু এই মজ:ফবপুব অভিযানের মূল নাষক প্রফুল্ল চাকী ওবফে দীনেশ চন্দ 
বায়েব সংবাদ কি? ক্ষপিবাঁম ধবা পডাব ও স্বীকাবোক্তি কববার সময তিনি 
কোথায়? প্রথমে যেসব বই তান উল্লেখ কবেছে আগে সেই সব নইগুলোব 
খবব নি। 

ঈশান মহাপাতরেব “305 [২৪৮০1001010 0 [10018” একাজ ভাবে 
ক্ষুদিবামেবই কাহিনী ' তাতে 'প্রফল্পব কোন খবব নেই । মতিলাল বাযেৰ 
“আমার দেখ। বিপ্লব ও বিপ্রবী”-তে যেটুকু আছে তা দিয়েছি ' পুনরুক্তি 
নিম্পযোজণ । যাদুগোপাল মুখোপাধাষেব “বিপ্রবী জীবনেব স্বতিতে কিছু নেই । 
ভপেন্ত্রধমাব দন্তেব “বিপ্রবেণ পদচিন্কে” পুর্ণীনন! দাঁশগ্তধ্চেব “বিপ্লবে পথে নেই? 
পক্ষান্থবে, পূণানন্দ প্রফুলব নাম বাদ দিষে লিখেছেন £ “জাতির প্রস্ততি ঘোষণা 
কনলেন ক্ষুদিবাম ও কানাইলাল নিজেদেব জীবন আহৃতি দিয়ে ।” প্রভাসচন্দ 
লাহিভাঁব “বিপ্লবী জীবন”-এ/নই | প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধাযেব “বিপ্লবের যুগেব 
কথা”্ৰ এ বিধমে কিছু নেই । আবোধকুমাব লাহিভীব "বিপ্নবেন পথে' এসবেব 
কাছে-ধাবেণ (নই | শ্রীক্ষীবোদকুমাব দন্তেব “বিপ্রবী বাবান্দ্রকুমাব' এ বিষয়ে 
নীবব। পিছু নেই বিপ্রবী “অতীন্্নাথ বস্ত্র স্মরণে । মতিলাল রাষেব “বিপ্লবী 
শহীদ কানাইলাল-এ, বাজেন্্রলাল আচাধেব 'বিপ্রবী বাঙ্গল। ব| ম্বাধীনতাব 
ইতিহাসে নেই, বব" এক উদ্ভট নথ! আছে (পৃঃ ২৪২), “যে বাঙ্গাল দ্ারোগ। 
কিশোব সিহুশাবক খুদিবামকে ' গ্রপ্তাব কবেন ১৯০৯ সালে বিপ্লবীদেখ রিভল- 
ভাবেব গুলিতে কলকাতা তাকে জীবন দিতে হয ।” একেই বলে উদ্বোব পিগ্ডি 
বুধোর ঘাডে। ক্ষুদিরামকে কোন দাবোগ।| গ্রেপ্তাব কবেনি, কবেছে ছুটি 
কনস্টেবল । প্রফুল্ল চাকীকে যে দাবোগ। ( সাব ইন্সপেক্টব নন্দলাল বানাজি ) 
মোকামাঘাট ?স্টশনে £গ্প্তাবে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু প্রফুল্ল তা আত্মহননে 
বার্থ কবে দেষ তাকে পরে কলকাতাব সার্পেন্টাইন লেনে হত্য। কব! হয়েছিল । 
তবে এই ইঈতিহাসকাব ঘ। মনে এসেছে তাই লিখেছেন £ ১৯০৮ সালে ওরা মে 
মজ:ফবপুবে বাজজ্রোহেব প্রকাশ দেখামাত্র ছুর্বলচিন্ত বিপ্রবীব সহায়তাম মাণিক- 
তলায় বোম। তৈবীব কাবখান৷ আবিষ্কার কবে ফেল্লে। সেদিন ভিল ১৯০৮ 
সালের ২ রা জুন ।” বিপ্লবেতিহাসেব পোড়াকপাল । ফকিরচন্দ্র বায়ের 
“ম্বাধীনতা আন্দোলানের পটভূমিকায় কিছু নেই। 

কালীপদ বাগচীব «শহীদ প্রফুল্ল চাকী'-তে অবশ্ঠই আছে । কিন্ত বাগচী 


১২২ কে প্রথম শহীদ ? 


মশাই যে খুব নির্ভরযোগ্য নন তার কিছু দৃষ্টান্ত আগে দিয়েছি। তথাপি যেহেতু 
এ বই পাঠকমহলে বিবাজমান, সেজন্য এর অনুল্লেথ অকর্তব্য মনে করি। তিনি 
লিখেছেন ১ “দীথ ২২ মাইল অতিক্রম কবিধা সে উপস্থিত হইল সমন্তিপুবে 
(৫৭) | নন্দলাল স্বতঃপ্রনুন্ত হইয। প্রফুল্ল সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে অগ্রসর 
হহলেন। যতূব জানা যায়ঃ তিনি নিজেকে একজন স্বদেশহিতে উৎসগাতপ্রাণ 
বিপ্লবী বলিয়াই পৰিচয় দিমাছিলেন। তিনি মজ:কবপুবেব ঘটন। বর্ণনা! কবিলেন-__ 
লক্ষা কবিলেন-_ভ্রমক্রমে ছুইটি নাবীব মুত্া হইয়াছে শুনিয়! বিমধ হইলেন। 
মোকামাঘাট জ'সনে উভয়েই নামিলেন । নন্দলালেব জিনিসপত্র যথাস্থানে বাখিয়। 
প্রযুল্প দেখিল পুলিশ আসিতেছে । নন্দলাল ঘখন ইঙ্গিতে পুলিশদিগকে প্রফুল্লকে 
চিনাইয়। দিল তখন সমস্ত বাপাব তাহা কাছে স্পষ্ট হইয়। উঠিল। পৃ ৫৯)। 
দুই তিশ মিনিট চলিল জীবিতাবস্থায় তাব গ্রেঞ্চীবেৰ প্রচেষ্ট। | শক্তিশালী 
প্রফুললণ বিক্রমে পুলিখপল স্তম্ভিত হয দাভাইল-_এই অবসবে সে বিভলভাব 
বাহ্ব কথিয়া ক্রমানয়ে দুইটি গুলি কিল পুলিখবাহিণ! লক্ষা কিয়া, পুলিশদল 
একট পশ্চাত হুটিলেই সে বিভলভাবেব অবশিষ্ট দুইটি গুলি সদ্ববহাবে ও 
আদে পালনে ব্রতী হইল। একটি গুলি ভেদ কবিল কগনালা আব একটি 
ফসফুম । ( পৃঃ ৬০) 

এ বিবরণ যেমনই সংক্ষিপ্ত তেমনই বিভ্রান্তিকব। 

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রেব এব" ণগেন্দ্কুমার গ্তহবায়েব বই থেকে ইতিমধ্যে 
শনিবাবেব চিঠিতে প্রকাশিত উপেন্ত্রনাথ সেনেব একই কাহিনী উল্লেখ কবেছি। 

'হমন্ত চাকী তা “মগ্সিঘুগেব শহীদ'-এ ঘ। লিখেছেন ( পৃঃ ১৩৭-১৪১) তা 
সংক্ষিপ্যাকারে এই দীডায় £ সমস্তিগুবে এক বাঙালী ভদ্রলোক, ভ্িগুণাচবণ 
ঘোষ, সকল কিছু অন্থমান কবে জেনে প্রফুল্পকে আশ্রয, আহাব, নতুন বস্ত্র 
ভুতে| দন, মোকামা স্টেশনে টিকিট কিনে দেন। একই কামরায় নক্লাল ও 
মৃত্যুগ্যয় চক্রবর্তী নামে আব এক ব্যক্তি । মজ:ফরপুব ঘটনার আলোচন! চলে। 
প্রফুল্ল যোগ দেশ । মুত্াঞ্জয় বাবু সাবধান হতে বলেছিলেন প্রফুল্ল বোঝেন নি। 
পবে কোন এক স্টেশনে কামব। ছেডে যান। গাভী সোমাবিয়! ঘাটে আসে। 
স্টামাবে গা পার হয়ে যোকামেঘাটে আসেন । নন্দলাল পূর্বাচবণের জন্য ক্ষম। 
চেয়েছিল। তাবপর গ্রেপ্তাবের চেষ্টা হলে প্রফুল্ল আত্মহনন কবেন। নগেন্দরকুমার 
গুহবায়েব “শহীদ যুগলে'ও একই গল্প । কে কার থেকে নিয়েছেন তা বলা 
মৃস্কিল, বর্বক্রমানুসারে “শহীদ ক্ষুদিরাম' ও “শহীদ যুগল” লমকালীন ( ১৯৪৮ ), 


প্রফুল্ল ধবা দিলেন ন৷ ১২৩ 


হেমন্ত চাকী ও কালীপদ বাগচীর বই ঘথাক্রমে ১৯৫২ ও ১৯৬২। স্ত্ সম্ভবত 
“শনিবারের চিঠিতে” উপেনবাবুর লেখা । ওটি ১৩৫৪ বঙ্গাব্খ, হিসেব কবলে 
দাড়ায় ১৯৪৭ । 

নগেন্দ্রকুমাব গুহবাষেব গল্লেও আছে, সেই ভদ্রলোক প্রফুল্লকে ইণ্টাবক্লাসে 
তুলে দিয়ে গেলেন এবং তাবপর-__ 

“সেই কামবাতেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধাঁষ নামক একজন সাব-ইম্সপেকটার 
কলিকাত। যাইতেছিল । সে মজঃফবপুবেব তৎকালীন সরকাবী উকীল স্বর্গগত 
শিবচন্দ্র চট্টোপাধায়েব দৌহিত্র । সে বিদায লইয়। কয়েকদিন দাদামহাশয়েব 
বাভীতে ছিল এবং ছুটি কাটাইয়া কলিকাতা। যাইতেছিল। পুবদিন বোমা 
নিক্ষেপের ঘটনাব বাত্রিতে সে মজঃফবপুবে ছিল এবং ঘটণ। সম্পকে বিস্তারিত 
জানিম। আমিযাছিল। গাড1তে বোমার ঘটন। সম্পকে সহঘাত্র/দেব মধো কথাবার্ত। 
হয। প্রফুল্ল ও তাহাতে ধৌগ দেন এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনিবাব জন্য আগ্রহ 
দেখান। প্রফুললব আচবণ ও কথাবার্তায় নন্দলালের সন্দেহ জন্মে। গাড়ীতে 
শন্দলালেব সঙ্গে তাহাঁব বেশ ভাব হইয়া! গেল। মোকামাঘাট স্টেশনে যাইতে 
হহলে অতি প্রতুুষে জাহাজে গঙ্গা পার হইতে হয়। তখন কুলি পাওয়া যাইতেছিল 
না দেখিয়। নন্দলাল উদ্ধিগ্র হইয়! ইতস্ততঃ কুলির খোজে ডানাডাকি কবিতেছিল। 
প্রফুল্প তাহাকে ভবস! দিয়। বলিলেন যে, চিন্তিত হইতেছেন কেন, কুলিব প্রয়োজন 
হইবে ন|। নন্দলানেব বাক্স বিছান। প্রফুল নিজেই বহন কবিয়। তাহাব সঙ্গে 
জ্রাহাজে উঠিল । 

“্পবপাবে পৌছিয়৷ প্রফুল্ল ও তাহাব সহযাত্রীব! কলিকাতাগামী ট্রেনে জন 
মোকামাঘাট স্টখনে অপেক্ষ। করিতোছিলেন। ইতাবসরে নন্দলাল প্রফুল্লব 
অগোচবে সরিয়া পডিল। পরে সে কয়েকজন কনস্টবল সঙ্গে লইয়। প্রফুল্লকে 
গ্রেঞ্চার করিতে আপিল । বীব যুবক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত ন। হুইয়! নিমেষের 
মধো বিভলভাব বাহিব করিয়া বলিল, "তুমি বাঙালা হয়ে এই কাজ করলে। 
আচ্ছা, নাও তবে" এই বলিয়া সেই পুরুষপিংহ দেশদ্রোহী নন্দলালকে লক্ষা 
কবিয়া গুলি ছুঁড়িল। নন্দলাল মাথা নীচু কবিয়া “ন যাত্রায় বাচিয়। গেল । 
উপেন বাবু লিখিয়াছেন 

“তখন পুলিস ওকে ছ্িরিয়৷ ফেলিলে প্রফুল্ল একবাব নিজের কপালে আর 
একবার বুকে গুলি কবিয়। প্ল্যাটফরমে পড়িয়। গেল। বাংলার এই প্রথম বীর 
পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে দেশের জন্ত নিজের জীবন উত্সর্গ করিল। পুলিস মৃত 


১২৪ কে প্রথম শহীদ ? 


প্রফুল্লর ফোটে! তুলিয়া লইল। অুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত 
করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্নমুণ্ড মজঃফরপুরে লইয়া 
আসিক্াছিল । বিচাবকালে প্রফুল্লব সেই অবস্থাব ফোটো! আমি দেখিয়াছি । 
কপালের উপ্বদকে একটি ও বা! দিকের বুকেব উপব দিকে একটি গুলি প্রবেশেব 
চিহ্ন পবিষ্কার দেখ। যাইতেছিল । এখনও বুঝিয়| উঠিতে পাবি নাই ঘে, কি অমিত 
বীধ ও মনেব বল থাকিলে মানুষ নিজেব শবীবে দুইবার গুলি লাগাইতে পাবে। 
কি প্রশস্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লব । আঁব বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত। 
বাঙ্গালী হইয়। এই 'প্রথম দেখিলাম বাঙ্গা লী-বীরেব প্রকৃত মূত্তি। ১৯০৮ খুষ্টাব্দেব 
১র| মে (১৩১৫ বঙগাবেব ১৯শে বৈশাখ ) ভাবতেব স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাসে 
আর একটি ম্মবণীয় দিবস। এই পুণা দিনে প্রফুল্প মুক্তিযজ্ঞে আয্মবলিগান 
কবিষ] প্রথম শহীদের মধাঁদালাভ কাকিলেন |” পৃঃ ১৮৫-১৮৭ 

উপেনবাবু যেখানে লিখেছেন, *শ্ুশিষাছি ক্ষুদিবামকে দিয়া সনাক্ত ক্বিবার 
অন্িপ্রায়ে তাহাব ছিন্নমুণ্ড মজঃফবপুবে লইযা আসিয়াছিল” ( পৃঃ ১৮৬ ) 
সেখানে একই বইয়ে নগেন্দ্রকুমাব ১৯ পু্গায সঞ্জীবনীব উদ্ধৃতি দিয়ে জানিঘেছেন, 
“প্রফুললর মৃতদেহ ! ছিন্নমুণ্ড পয় ' সনাক্ত কবিবাব জন্য মজঃকবপুর আান। 
হইল । বন্ধুব মুতদেহ দেখিষ। ক্ষুদিবাম শোকাচ্ছন্ন হইল । ইহা! তাহাব বন্ধ 
দীনেশচন্দ্র বায়েব মৃতদেহ ।” 

এইটিই সঠিক সংবাদ। /কননা, ক্ষদিবাম মৃতদেহটি দীনেশচন্দ্র বাষেব-_এব 
বেশি বলেন নি, এব বেশি জানতেনও ন|। কিন্তু দীনেশচন্দ্র বায কে? 
মজঃফবপুবে কেউ জানতেন না। ধর্মশালাব কিশোবীমোহন বানাজিও নন। 
মণিঅঙাবও এই নামে এসেছিল । স্ততবাং দ্রীনেশচন্্র বাধ কে পুলিসকে একথ। 
জানতেই হবে এব" তা জানতে যে অকাবণ বববতাঁব পথ নিয়েছিল সেটি একটি 
পৃথক অধ্যায় । তা আগে প্রফুল্লকে ধববাব চেষ্টার কাহিনীটি অন্যান্ সুত্র থেকে 
একত্র কবি। নগেন্দ্রকুমাব “সগ্তীবনীব' যে প্রতিবেদন উদ্ধত কবেছেন ত। এইট; 
(১৯০৮-১৪ ই মৌ, ক্ষুদিবাম যে মুবকেব মৃতদেহ দেখিয়া পুলিশের নিকট দিনেশ 
চন্দ্র বায় নামে পবিচিত কবিয়াছিল, তাহাব প্রকৃত নাম পপ্রফুল্রচন্দ্র চাকী |” 

খেয়াল বাখা দবকাব, “সঞ্ত্ীবনী'ব এই প্রতিবেদন ষখন লেখা বা প্রকাশ করা 
হচ্ছে তখন দিন বাবে! পেরিয়ে গেছে । যথাস্থ।নে দেখ! যাবে, প্রফুল্পব গ্রেপ্তার 
প্রচেষ্টাব সংবাদ অমুতবাঙ্গাব পত্রিকা বেরোয় দিন সাতেক আগে । সঙ্জীবনী 
লিখেছেন £ “মজঃফবপুব হইতে প্রফুল্ল হাটিয়া সমস্তিপুর আসিয়া পৌছে ও 


প্রফুল্ল ধর! দলেন না ১২৫ 


সেখান হইতে একথান নূতন কাপড় ও এক জোড়া নৃতন জুতা 
কিনিম্বা বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর হইতে হাওড়ার টিকেট লইয়। 
বাত্রির গাভীতে মোকাম! ঘাটের দিকে বওন। হয় । 

“সমস্ভিপুবে প্রফুল্পর নৃতন কাপভ, জুতো, ফুলে পা দেখিয়া একজন পুলিশ 
সাব-ইনস্পেক্টরেব মনে সন্দেহ জন্সিল। ইহার নাম নন্ধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মজঃফরপুরেব গবর্নমেণ্ট উকীলেব নাতি । নন্দলাল রাঁচিতে কার্স্থলে যাইতে- 
ছিলেন। প্রফ্ুল্েব প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাভীতে তাহার সঙ্গে এক 
কামরায় উঠিয়৷ বমিল এবং পুলিসের চতুরতার সহিত প্রফুল্পের সহিত খুব 
ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তী বলিতে বলিতে দেশেব বর্তমান অবস্থ। ও রাজনৈতিক 
সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মতসকল প্রকাশ করিতে লাগিল যাহাতে প্রফুল্ল 
নন্দলালকে তাহাবই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল। ইতিমধ্যে নন্দলাল 
মজঃফরপুবে গবর্মমেপ্ট উক্ধীলকে তারযোগে জিজ্ঞাস কবিল যে, সন্দেহেব উপবে 
প্রফুল্পকে গ্রেপ্তার কবা যাইতে পাবে কিনা । ম্যাজিস্ট্রেটের মত লইয়া মজ:ফবপুব 
হইতে গ্রেপ্তাবের হুকুম দেওয়া হইল । নন্দলাল তথন স্বমৃত্তি প্রকাশ কবিতে 
প্রস্তুত হইল । 

'ফেবিস্টীমাবে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌছিল। প্রফুল তরুণ বয়স্ক বালক । 
মে তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। নন্দলাল শ্বদেশের জন্য 
তাহাবই মত বেদনা বোধ কবে-_তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়। প্রফুল্ল তাহাকে 
বন্ধু বলিয়। গ্রহণ কবিয়াছিল । স্টীমাব হইতে ট্রেনে উঠিবাব সময় 'প্রফুলপ পন্দলালের 
জিনিষপত্র শিজেব কাধে কবিয়া বছিয়া লইল__নন্দলালকে কুলী নিবুক্ত কবিতে 
দল ন।' এঁদকে নন্দলাল ববাবব ষ্রেশন মাষ্টারেব কাছে ঘাইয়। তাহাকে সকল 
কথ! জানাইল, এবং প্রফুল্প প্লাটফর্মে আমিবামাত্র একজন কনষ্টেবলকে 
হুকুম দিল- গ্রেপ্তার কর । 

“প্রফুল্ল স্তস্তিত হইল! তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণন। কর। অনাবশ্তক। 
সে চীৎকার করিয়া! বলিল খ্যা- ত্যা-তুমি বাঙ্গালী হইয়া আমাকে 
গ্রেণডার করিতেছ ? (এই স্থুলাক্ষরগুলো৷ উদ্ধতাংশেরই, আমার নয় )। 
কনষ্টেবল পশ্চাৎ দিক হইতে প্ররফষুল্পকে ধরিয়া! ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে 
কনষ্টবলকে ভূপাতিত করিল । পরমুহূর্তেই পিস্তল বাহির কবিয়৷ প্রাটকর্মের 
অপর দিকে কয়েক পা হটিয়। গেল। তৎক্ষণাৎ অপব এক দিক হইতে আর 
একজন কনষ্রবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনষ্টবলেব দিকে গুলি চালাইল । 


১২৬ কে প্রথম শহীদ ? 


কিন্তু গুলি লক্ষ্যত্রষ্ট হইল। এদিকে ভূপাতিত কনষ্টবল আবার অগ্রসর হইল। 
প্রফুল্ল দেখিল আব পলাইবাব উপায় নাই । তখন দৃঢপদে স্থির হুইয়। দীড়াইয়া 
পিস্তল নিজের দিকে বাঁকাইয়। ধরিল। পিস্তলেব ছুইবার আওয়াজ হইল-_ প্রথম 
গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয গুলি চিবুকেব নিয়দেশ বিদ্ধ কবিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই 
প্রফুল্পের মৃতদেহ ভূপতিত হইল । 

“প্রফুল্পের মৃতদেহ সেনাক্ত করিবাব জন্য মজঃফবপুবে আনা হইল। বন্ধুব 
মৃতদেহ দেখিস! ক্ষুদিবাম শোকাচ্ছন্ধ হইল। সে বলিল; ইহ। তাহাব বন্ধু 
দিনেশচন্দ্র রায়েব মুতদেহ ।”-_-শহদ যুগল, পৃঃ ১৮৮-১৯০ | 

এখানে কোন এক ভদ্রলোকেব জাম।-জুতে। ও টিকিট কিনে দেবাব গল্পটি 
অনুপস্থিত । আভান--তি'ন নিজেই কিনেছেন । একট প্রশ্ন অবশ্য থেকেই 
যায় যে, তার দেহে কোন পয়সা-কডি পাওয়া যায়নি। অথচ ভদ্রলোকেব 
গল্পটিও যথেষ্ট প্রমাণাভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবাব নতুণ জাম! জুতোরও তে। 
একটা ব্যাখ্যা দবকার। এক হতে পাবে. পয়সাকভি পাওয়া গেলেও পুলিস 
বিপোর্টে তা নেই। সংবাদপত্র সচবাচর পুলিস বিপোর্টেব উপর নির্ভবশীল । 

অমৃতবাজাব পান্রকার প্রতিবেদনে আছে : "76 20690 8150 9910106 
06 1), 0০. 205 আ০1:6 15050 921)50,0101321. 175 800 85 £91 25 9910950- 
ঢা ১9010000006 3 ৫ টব. ৬. 1২91]25 00. 711095, 2180 6০0] 
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81151)060. 
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প্রফুল্প ধর! দিলেন ন! ১২৭ 


নগেন্দ্রকুমার গুহবায় এই উদ্ধৃতি দিয়ে পাদটাকায় সঙ্গতভাবেই লিখেছেন : 
“মজঃফরপুর পুলিসেব কোন কনষ্টবল প্রফুল্ল চাকীকে অন্থসরণ করে নাই। 
দাবোগা! নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল ।” নগেনবাবুও 
একটু ভুল কবেছেন। নন্দলাল দারোগ। ম্জঃফরপুরের নয়, সে সিংভূমের সাব- 
ইন্সপেক্টর । মজঃফরপুবে ছুটিতে দাদামশীইব কাছে এসেছিল । আবার কাজে 
কিবে যাচ্ছিল । সে মজঃকবপুব থেকে অন্ুসবণ কবেনি, করেছে সমস্তিপুব থেকে 
এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে । একে পুলিস, তায় পুবস্কাব ঘোষণ! কর। হয়েছিল । 
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১২৮ কে প্রথম শহীদ ? 


লক্ষণীয়, কোন কোন বইয়ে আছে, জনৈক রেলকর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
্রফুল্পর শান্ত ক্লান্ত দেহ এবং সর্ববিধ সাহায্য করেন, অরুণবাবু নির্দিষ্ট করে 
ষ্টেশন মাষ্টারের নাম বলেন। তীদের কেউ প্রফুললব নতুন পোষাক পরিচ্ছদ ও 
টিকিট দেন । কেউ কেউ এমন আভাষ দেন যেন, প্রফুল্ল নিজেই লব কিনেছেন। 

শ্ীকালীচরণ ঘোষ তাব “জাগরণ ও বিস্ফোরণ”-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ২৯৬ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন : 

“দীনেশ রায় ঘটনাস্থল থেকে (১৯০৮, মে ১-লা) বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েস্টাণ 
রেল ( বর্তমানে মোকামা-বারৌণী লাইন )-এব সমস্তিপুব পৌছে মোকামাঘাট 
যাবার টিকিট কেনেন । ইতিমধ্যে তিনি নতুন পৌশীক ও জুতো কিনে 
পরেছেন। ্টেশন প্র্যাটফর্মে তাকে দেখে লাব-ইনস্পেকুব নন্দলাল 
ধন্দ্োপাধায়ের সন্দেহ হয়। তিনি ছুটি শেষে কাজে যোগ দেবাব জন্য 
মজঃফরপুর “থকে সিংভূম যাচ্ছিলেন | নন্দ দীনেশেত্র সঙ্গে এবই কামরায় ওঠেন 
৪ আলাপ জমাতে চেষ্টা কবেন। দীনেশের সেট। মোটেই ভাল লাগে 
না| সেমুবিয়া-ঘাটে নেমে গঙ্গাজল খেয়ে তিনি ভিন্ন কামবায় ওঠেন এবং 
মোকাম) জংশনে নামেন ৷ শিকাব ফক্কে যায় মনে করে নন্দ ঘুবে-ফিবে মোকাম! 
ঘাটে দানেশকে খুঁজে বাব কবেন এবং তাব বিবক্তি উৎপাদনেব জন্য ক্ষম! 
প্রার্থন। কবেন। ইতিমধ্যে তিনি মজঃকরপুরে এক টেলিগ্রামে অবস্থাব বিববণ 
দিয়ে দানেশকে গ্রেপ্কাব কববার অন্রমতি চান । দীনেশ মোকাম! ষ্টেশনে নেমে 
হাঁওড। ধাবার টিকিট কেনেন । এখানে নন্দব ইচ্ছা পুবণ করে টেলিগ্রাম আসে। 
[তিন দীনেশকে গ্রেপ্তার কবছেন সানন্দচিন্তে এই কথ। বলেন । “বাঙ্গালী হয়ে 
এহ কাট! করুলেন ?"__খলেই দীনেশ সরে পড়তে চেষ্টা করেন। 
নন্দব আর্দালী পশ্চাদ্ধাবন কবে। দীনেশ ফিরে গুলি চালান, কিন্ত 
কনষ্টেবলেখ গাষে লাগে না। প্র্যাটকর্মেব প্রায় শেষে উন্টো দিক থেকে আর 
এক পাহাবাওয়ালা এসে পলাধমান দীনেশেব পথবোধ কবে । এখন সামনে ও 
পিছনে ছু'জনে তাঁকে জাপটে ধবে ফেলে । অসীম শক্তিবলে দীনেশ 
হাত দুটে। মুক্ত করে নেন এবং ছু'বাব তার ব্রাউনিং পিস্তল হতে নিজ 
দেহে গুল ছোডেন। একটি তার চিবুক ও দ্বিতীয়টি তার কণার হাড ভেদ করে 
চলে ঘায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে (মে ১-লা)। দ্বীনেশের মৃত দেহ 
কলিকাতায় আন হয় এবং স্বল্পকালের মধ্যে তাকে রংপুরের প্রুল্প চাকী 
বলে সনাক্ত হলে পুলিশ স্বন্তিলাভ করে।” 


প্রফুল্ল ধরা দিলেন না ১২৯ 


নান। গ্রন্থে বিচিত্র সংবাদ। আমি স্থূল অক্ষরে এসব বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে চলেছি। দীনেশের দেহ কলকাতা আন! 
হয়নি। আনা হয়েছিল তার ছিন্নমৃণ্ড ম্পিবিটে ডুবিয়ে । এ মাথা থেকেই 
বগুড়ার, রঙপুরেব নয়, প্রফুল্পর পরিচয় পাওয়া যায়। আর “হাত ছুটে মুক্ত 
করে” নিয়ে তিনি ম্বদেহে গুলি ছোডেন শি, আবদ্ধ অবস্থায়ই ত। করেন এবং 
এই তাব অসামান্ত কৃতিত্ব (দাবোগা। শর্মার জবানবন্দী দ্রষ্টব্য )। 

শ্ীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাব “অবিশ্মধণায়”তে শিখেছেন: “অশ্রান্ত অজেয় 
্রপ্রফ্প চাকী পালালেন । ক্ষুপিরাম বস সহকমাঁকে বাঁচাবার জন্যে তার 
সঙ্গীর নাম বললে শ্ত্রীদীনেশ চন্দ্র রায় । - সমস্তিপুরে কোন 
বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে কিছুক্ষণ থেকে প্রফুল্ল চললেন কলকাতার 
দিকে । ট্রেনে ছিলেন পুলিশ লাব হনস্পেক্টব শ্রাণন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । ছুটি 
অন্তে কাজে ঘোগ দেবার জন্যে চলেছিলেন। সন্দেহ হতে কর্তৃপক্ষেব কাছে 
অন্থমতি নিয়ে মোক্সামাঘাট ষ্টেশনে প্রকুলকে ধরবাঁব চেষ্টা কবতেই প্রফুল্ল 
বললেন, বাঙালী হয়ে আপণি আমাঘ ধববাধ চেষ্ঠা কখছেন ?' বলেই সঙ্গে সঙ্গে 
গুলি চালালেন। মাথ। শাচু করে শন্দলাল আব তাব দুষ্ট সঙ্গী কনেষ্টবল 
তখনকান মত প্রাণে বাচলেন। প্রফুল€ পবপব ছুটি গুলি চালিয়ে দিলেন 
শিজেব দেহে” পৃঃ ১১ 

সহকমীকে বাঁচাবার জন্যে ক্ষুদিধাম তাব সর্দাব নাম দানেশচন্দ্ব বায় 
বলেন শি, এ ছাড। আব কোন নামই তিনি জানতেন না । ক্ষুদিবামকে এ নামেই 
প্রফুলণ পরিচয় দেওয়। হঘ' ক্ষার্ধাম প্রফলকে প্রকৃত নাষে কখনও চিনতেন 
না। (আঁবনাশচন্দ্র ভট্টাচাষেব বিবৃতি দ্রষ্টা )। 
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১৩০ কে প্রথম শহীদ ? 


81165050. সবলবাবুব পৰিচয় দেওয়| হয়েছে, জন্ম ১৯৩৫, যখন বাঙলাদেশে 
বিপ্রববাদের সমাপ্তি, কিন্ক তিনি কলকাতাব কোন এক কলেজেব নাষ্ট্রবিজ্ঞান 
বিভাগেব প্রশ্বান এব” শীগগিরই "[২৪109] 18001091150 70110052190 
116010£% 1) 7361769]1 1903-11” শামে একখানি গবেষণা-গ্রস্থ বেরোবে। 
১৯৭৯ সাঁলেন কথ।__এদ্দিনে হণতে। বেশিয়ে ৪ গেছে । দেখাব সৌভাগ্য হয় নি। 
আশ| কাধ, সেখানে এইরকম উদোব পিগি বুধোধ ঘাডে দেওয়া হয়নি । 
ক্ষুদিবামকে বিহাবেব ওয়েইশি স্টেশনে পবেছিল ছুজন কনস্টেবল, নন্দলাল 
বানাজি নয়, শন্দলাল শিপ্ভুমে সাবইন্মপেক্টন । সে ষডযন্ত্র পাকিয়েছিল 
প্রফুল্ল চাক্টাকে ধববাব, পরল আগ্মতননে ত। বার্থ কবে দে । অবকাবি পুরস্কাব 
অবশ্থা্ট পাম । শি্ধ মুহ্যুদণ্ড পা 'বিপ্লবাদেব কাছে, প্রধানত “আত্মোনসতি 
সমিতি'র উদ্যোগে ; কলকাতাৰ সার্পেনটাইন লেন ইযেছিল তাব বধাভূমি | 
এনেবাবে পণিচ্ছন্ন পাপাঁন | ক্ষপদ্বামকে খাব। প্ধেছিল তাবাও সবকাবি 
পুণস্কাব পায়, পিপ্লবাঁব| তাঁদেব মুক্তাদণ্ড দেন নি বা দিতে পাবেন নি। 

সণলবাবু একথাও জানান নি, দাশেশচন্দ্র বায় গুবফে প্রফুল্ল চাঁকীব 
আত্মহননেব পর তাধ দেহেপ গতি কি হল । পববতী বাপাবটা আব যাই 
“হাক, সবল নয। 

“বঙ্গভঙ্গ লেখক সমুদ্রণ্ডপ ,লাখছেন 5 মঙ্ঃধবপুণ খেকে সম্স্তপুব বাত্রিশ 
মাল।' 

“বেল! িপ্রহব | ক্লান্ত, ঘ্মাক্ত, ক্ষবিত প্রফুল ঠেটে চলেছে বেল কর্মচাবীদেব 
বাসভবনের সামলে [দিযে ।  প্রফলব শুকনো উ্ধপু্ষ চুল, মধল। পোষাক দেখে 
এজন বেলকমমচাবার মনে সন্দেহ হল-- এ 'শশ্চয়ই বিপ্রবী । তাঁকে ডেকে নিষে 
এল নিজেব বাডাতে | দিলে আানের জল | খাবা ভাজ । পবাব জন্যে জামা 
জুতে| কাঁপড | তাবপর কেটে দিলে বাঁত্রিব ট্রেনেব একট। ইপ্টার ক্ল।/সেব টিকিট | 

“গাঁভব যে কামবাষ চলেছে প্রক্ষুল “সই কামবাতেই চলেছেন নন্দলাল 
বানাজি। সন্দেহ হল নন্দলালেব ।"*- 

"গাড়ি এসে থামল মোঁকামাপাটে । নদী পেবিয়ে আবাব বেলগাভী । . 
নন্দলাল কিছুক্ষণেব জন্য চলে গেলেন চোখেব আডালে |". 

“দুজন খনস্টেবল ৬স্টশন থেকে যোগ!চ কবে নন্দলাল এলেন প্রফৃল্পকে 
গ্রেপ্তার বরতে। প্রফুল্ল শক্র-পবিবৃত ৷ তবু পবাঁভূত নয় । লুবনে! জাক্নগা থেকে 
টেনে বার করলে টোট1 ভরা রিভলভার ।.. মুখে ভীষণ ধিক্কার। ক্তুমি 


প্রফুল্ল ধর! দিলেন -না ১৩১ 


বাঙালী হয়ে এই কাজ কবলে। আচ্ছা, নাও তবে__' গঞ্জে উঠল বন্দুক, 
নন্দলালের দিকে । মাথা নীচু কবে নন্দলাল প্রাণ বাচাল। কণস্টেবলর! তখন 
তাকে ঘিরে ফেলেছে । প্রফুল্ল অকম্পিত হাতে বন্দুকের মুখট! ঘুবিয়ে নিলে 
নিজেব দিকে । পর পব ছুটে। গাঁলর শব । একট! বিধল কপালে আব একটা! 
বুকে । প্লাটফমেব পাথুবে জমির উপরে লুটিয়ে পডল আত্মঘাতী প্রফুল্লব বীবদেহ, 
আত্মবিনাশেব অবিনাশী মহিমাধ । " প্রফুল জাতীয় আন্দোলনের প্রথম শহীদ |” 
পৃঃ ২০৯১-২৪৩) 

সুশীল বন্দোপাধ্যাযের “অগ্রিষুগের অগ্নিকথাব” গল্প কতট। নিভবযোগা তাব 
আর এক প্রমাণ-_তিণি পিখেছেন £ “প্রফুল সমগ্তিপুবে এসে ট্রেণে উঠলেন। 
ট্রনে তাৰ সঙ্গে কলকাতার সি আই ডি বিভাগের তরুণ দারোগা 
নন্দলাল বসুর দেখা হুল। (পৃঃ ১৪৯) 

সিংভূমব পুলিস সাব-ভ্পপেক্টব 'লথকের কলাণে হল শি আহ [ড দারোগা 
আব নন্দলাল বন্দ পাধায় হল পন্দলাল বনু । 

আবও আছে “প্রফুল্ল বড শিদে পেয়েছিল | তিনি খাবাবে জন্য অপেক্ষা 
কবছিলেন |যে-খাবাৰ আনাব অগ্বহাতে শশলাল “বস্থ" ট্রেন থেকে নেমে গেছছল 
মেই খাবাব ?। পুলিসবাহিণী-সমেত নন্দলালকে দেখে প্রক্ষল্পব অন্তবেব ক্ষণিকেব 
প্রফুলত। | খাবাব পাবা সভ্ভবনায়? ! মিলয়ে গেল। শন্দলাল সঙ্গের 
কন্স্টেবলদের হঙ্গিজ কখলেন প্রফুল্পকে গ্রেপ্তাব কববাব জন্যে । 

'প্রফুল পন্ধলালেণ হাঁস বুঝতে পাপলেন। সঙ্গে সঙ্গে জামার পকেট 
থেকে [নজেণ বিশুলশব বাব কবলেন। দৃপ্পকঠে বললেন, কি আমাকে ধরতে 
পাববেন ণ। | আমার মুক্তপ্রাণ। 

“প্রফুল্ল নিজের রিভলভর নিজের বুকে বসিয়ে গুলা করলেন। 

ব্যাপাপট। থে এখন সবলভাবে হয়নি” কিভাবে হয়েছে তা হতিপুৰে বল। 
হয়েছে । পুনবারুও পাগলা মাত্র । গ্শীলবাখুধ গল্প তাব শিজস্ব | 


(১৮) 
প্রফুল্ল মৃত্াববণ কবেছেন। কিন্ত ত্রিটিখ পুলিস তাব যথাবিশি অন্ত্ো্ট 
করতে দেয়নি এবং এই কলক্কেব ও প্রতিহিংসাপবায়ণতাব কাজ কবেছে 
সুখ্যত কয়েকটি বাঙালি পুলিস অফিসারই । পুরস্কার ও পদোন্নতিলোভী নন্দলাল 


১৩২ কে প্রথম শহীদ ?" 


ব্যানাজি কয়েকজন বিহ্বারী পুলিসের সাহাযো দীনেশকে ধরতে ব্যর্থ চেষ্টা 
কবেছিল । কিন্তু দীনেশ চন্দ্র রায় কে? নন্দলাল জানে না, ক্ষুদিরাম জানেন না, 
কিশোরীমোহন ব্যানাজিও জানেন না। দীনেশের প্রকৃত পরিচয় কি? তার 
নিম্পাণ দেহের ফোটো নেওয়| ছল মোকামে ঘাটে, বরৌনি জংসন স্টেশনে, 
মানে, বেশ কটি। তাতেও সন্ধষ্ট হল না। কেউ যখন দীনেশ নামটির 
বহন্যোদঘাটন করতে পারল না, তখন তাব শিরশ্ছেদ কর হুল। দেহ থেকে 
বিচ্ছিন্ন শিব । সেই শিব ডোবানে। হল স্থবাসাবেব (ম্পিবিটেব ) এক পাত্রে; 
তাবপব তা নিয়ে আস! হল কলকাতার পাপপুরী লালবাজারে। অমৃতবাজাব 
পত্রিক। ১৯০৮ এব ৩ মে লিখলেন “075 06৪4 ০06 06 1565 1) 0- £০স... 
1175 19961 10201008110 00 08100009101 0106 [010096 0 1061701902101010, 
1015 10165215600. 11) 50111165 01 1136”, 

ক্ষুপ্বামের মামলায় সাক্ষা দিতে গিয়ে পুলিমেব ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
বাচ্চ, শারাঘণ লাল আদালতে প্রকাশ কবেন, এ ছিন্ন মুণড প্রফুল্ল চাকীর এবং 
তাই দানণেশেব প্রকৃত নাম। মানিকতলায় থাকতেন। সম্ভবত এই ডেপুটিই 
প্রফ্ষাণ ছিন্নমুণ্ডেব বাহক । লালবাজাবে সশাক্ত করতে নিয়ে আসেন। 
সাক্ষ।পানকালে অবশ্থাই ত। প্রকাশ কবেন নি। জহলাদটিব নামও নয়। এই 
অসামাগ বারেব শিব ও ছিন্ন দেছেব কি হপ তাও ন]। 

এত ফোটো তোল। সত্তেও সনাক্তকবণেব জন্ত দেহ থেকে মাথাটি বিচ্ছিন্ন 
কর। হল কেন, এই সঙ্গত প্রশ্রটিই অমতবাজান পত্রিকার বগ্চডাব সংবাদদাত: 
সাহসভবে তুলেছিলেন । প্রফুল্ল ছিনেন বণ্তড। জেলাবই সন্তান। সংবাদ্দাতাব 
দীঘ চিঠিটি তাবিখ ২৬ মে; তাতে উল্লেখ ছিল চাকী-পবিবারের প্রতিক্রিয়াও £ 
“৬০115, ৬76. 50010 10010 17791১6 00 190 006 080610021 (30৬ 2]1)- 
[7061] 04] 69] 705 [1015 010592101% 20 ভা1)21) 191800095 101 
1061)010090100 190 41162095 06610) 00610. 0102 0620. 1000169, 6৬০ 
01 0106 6186]00195, 2৪1৩ 12506009015 211] 01%111560 10961015, 01015 
16৮01101176 0608191690101) 01 0106 00:56 1:217011)05 0106 06 0106 
ঢ62006180 18101) 610০ (50101010066 0£ 700115১906৭ 07101175006 
চি61001) [২6৬০0100102 10660 000 10 006 46৪0 0005 ৬2192, 
0752 0 [06 (51101501505, 100 20905 22 10) 11117705516 10) &, 


00137810, 1950 26 0102 520702802 01 062.01) 25 1985960 01 1011- 


প্রফুল্পব ছিন্ন শির £ দেহ ১৩৩ 


58101700106 10265106155 0601:26 11951095015 5/0105 01796 0156 চ/21017) 
5071056 0£ ৬2192 ০৩] ৮0০ 02::11620 00 0106 70115010, 001)৮6560 11) 
006 521006 ০80 10) 0105 20০0100191106১ 60 00০ 5০8:9010", 

সমগ্র ব্যাপাবটি এমনই দ্বণ্য অথচ গ্ররুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একথা প্রায় 
সকলেরই অজ্ঞাত এটি সর্বাংশে বাংল। অস্থবাণে তুলে দেওয়া কর্তবা বোধ ঞবছি : 

“প্রথম ধখন এখানে খবব এল “য, বগুডাধ প্রফুল্ল চাকী বোম! বিস্ফোরণের 
একজন, এখানকার কোন লোকই ধেন বুঝে উঠতে পাল ন।। এ অল্প বয়স, 
সবল ও বিনম্র, বগুডাব মত নিদ্রাচ্ছন্নপ্রায় দেশ' থেকে শিরে বক্তক্ষয়া কাণ্ডে 
গুপ্ত আড্ডায় যোগ দেবে, কেউ ভাবতে পারেনি । 

“শান্ত, ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্ম । বগুড়। থেকে ১২ মাইল দৃর্বতী গ্রাম 
বিহাবের প্রয়াত বাজনাবায়ণ চাকাব পঞ্চ সন্তানের কণিষ্ঠ প্রফুল্প ণামেব সঙ্গে 
মিল বেখে কখনও প্রফুল্লচিন্ত' ছিল ন, বরং শশবকাল থেকেই সাধকেব মত 
ভাবুক ছিল। কদাচিৎ সঙ্গীদের সাথে খেলতে দেখ! ঘেত, কি এক ভাবনা 
একাই ঘণ্টাব পৰ ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। কিঞ্চিৎ শ্যামাঙ্গ, প্রশত্ত ললাট, লক্ষণীয় 
জ্র-যুগল, দৃপ্ত মুখমণ্ডল--সব যেন ছিল তার দৃঢ চিত্তের দর্পণ । ফুলারের আমলে 
যে আশীটি ছেলে রঙপুব জেল! স্কুল ছেডে দিয়ে বঙ্গদেশে জাতায় বিদ্যালয়েব 
ভিত্তিভূমি বচন কবে সে ছিল তাদেবই একজন । 

“অসংসারী ও সংক্ষিপ্ত এই জীবনটি প্রস্ফুটিত হন এক সংস্কাতিবান সচ্ছল 
পরিবারে । জো্টভ্রাত। বি-এ পধন্ত পড়ে এখন বগুডার নবাবের কর্মচাবী | অন্য 
ছুই ভাইও শিক্ষিত ও ভদ্র । চাব ভাই, এক বোন, কোমলা প্ররুতি কিন্ধ দৃমমন। | 
ঘখন ভাইয়ের বিষাদময় ও রোমহর্ষক খবর তাকে জানানো! হল, সহোদবার 
অন্তবে সঞ্চাবিত এক গভীব দীর্ঘশ্বাস বেরিষে এল, একটা মুছু শব্দও উচ্চারণ 
কবলেন না, নিঃশব্দে শোবার ঘরে গেলেন এবং সারারাত গীত৷ ও মহাভারতে 
মেই অংশ পড়ে গেলেন যেখানে আছে 'অভিমন্ত্য বধের” কাহিনী । প্রচু্প 
পরিবারের স্েহের পান্র ছিল, সকলেরই প্রিয় । তবু এই দ্রেহনীড় ও মায়ের 
কোল ছেডে কেনযে সে চলে গেল তা অন্থমানও দুঃসাধ্য । বছরখানেক 
আগে সে মা'র কাছে বিদায় চেয়ে নেয়, সে মা'র কাছে বিদায় প্রার্থনাকালে যে 
রহস্যময়কথ! বলে, বুদ্ধ মাতাব কাছে ত৷ দুর্বোধ্যই থেকে গেছল, আজ তা 
"অর্থময় হয়ে উঠেছে। 

“সেই ভয়ঙ্কর অভিসারে বেরিয়েও সে মাকে ভোলে নি এবং ঠিক ঠিকান। 


১৩৪ কে প্রথম শহীদ ? 


ন! দিয়ে মাকে ছৃ'খানি চিঠি দেয়, মাকে এই বলে আশ্বাস দেয়, তার সন্তান 
লেশমাত্র কষ্টে নেই, অস্বাচ্ছন্দ্যে নেই । মাকে জানায়, সে ব্রহ্মচ ব্রত নিয়েছে, 
ধর্মাচরণে বেশ খানিকট। এগিয়েছে । অন্ঠান্ত বিষয়ও পড়ছে । তার জন্যে কোন 
উতৎ্কগাব কারণ নেই । 

“এই মাসেব প্রথম ভাগ পর্যস্তও মোটামুটি বেশ চলছিল, হঠাৎ বজ্রাঘাত হল, 
পবিবাবের সবলের প্রিয়তম স্সেহাস্পদেব মর্মন্ধদ জীবনাবসান-_সেই বজ। 
তাবপর যখন এ শিষ্টুব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে, প্রফুল্পব মাথাটি দেহ 
থেকে ছিন্ন কব। হয়েছে ও স্পিবিটে ডুবিয়ে রাখ। হয়েছে তখন আমর। সত্যি 
সতা সন্ত্রাসে হতবাক হয়ে গেলাম । সত্যি বুঝতে পারছিনে, এই বর্বোচিত 
কর্মানানে সবকাব কি পবমার্থ লাভ কবলেন? সনাক্তকবণেব জন্য ফোটোই তে। 
নেণদা হয়েছে | সমস্ত সভ্য জাতিব মধ্যে বিপক্ষীম মুতদেহ সম্মানিত হয়ে থাকে । 
একট| মুতদেহের ন্যক্কাবজনক শিবশ্ছেদ ফবাশী বিপ্লবকালে কমিটি অব পাবলিক 
সেফটি জিবপ্ডিগ ভালাজেব প্রতি যে আচরণ কবেছিল তাই ম্মবণ কবিয়ে দেয়। 
কমিটি “প্রসিডেণ্ট তার ভিক্রিতে এই বোমহর্ষক উক্তি কবেছিলেন যে, ভালাজের 
উষ্ণ মুতদেহ তাৰ সহচবদ্দেব সঙ্গে একই গাভিতে কাবাগাবেব বধ্যমঞ্জে নিয়ে 
যাওয়। হবে। ভালাজ মৃত্যুদণ্ডেব পৰ একটি ছোরায আত্মহনন করেছিলেন । 
আম এই দ্রুতলিখিত অসম্পূর্ণ বূপবেখাটি অন্তিমপ্রান্তে দাড়িয়ে প্রফুল শেষ যে 
কথা কটি বলেছিলেন, তাই দিষে উপসম্হার কবি £ হাঃ হাঃ, তুমি বাঙালি, 
আমাব দেশবাসী, তুমি আমাকে গ্রেপ্তাব কবতে এসেছ ?”* 

কালীপদ বাগচী তার “শহীদ প্রফুল্ল চাকী”-তে ( ৬৩ পৃষ্ঠায় ) লিখেছেন £ 
“প্রফুল্পব কতিত মস্তকেব কটে। প্রেবিত হইল বগুভায়। বগুডার পুলিশ এ 
ফটে৷ লইয়া প্রফুলেব বাড়িতে সনাক্তের জন্য ধাওয়] করিল । প্রফুলব বৃদ্ধা মাতা 
তখনও জীবিতা । বড ভাই প্রতাপচন্দ্র ও জগত্নাবায়ণ সনাক্ত কবিল। মাতা! 
স্বণমযী বলিলেন, “এ আমাবই পুত্র প্রফুল্রর ফটো__ আজ আমি ধন্য ।' 

“প্রফুলব খগ্ডিত মন্তক মাটিতে প্রোথিত কৰা স্থির হয়। বর্তমানে ষে রাস্তাব 
নাম ফ্রী-স্থল স্ট্রাট তথায় তদানীন্তন একজন সাব-ইন্সপেক্টীর হেমচন্দ্র লাহিড়ী উহ! 
প্রোখিত করেন । হেমচন্দ্র লাহিভীব জ্যেষ্টভ্রাত। পূর্ণচন্দ্র লাহিভী ।__পৃঃ ৬৯ 

পর্তমান, নবিষুত প্রচন্মেব জীনা দবকাব, বিপ্রবী আন্দোলন দমনে উ'বেজেব সাহায্যে বাঙালি 
পুলিসেবা যত নীচে নামতে পেবেছিল এমন আব “কউ পাবেনি । প্রফুল্ল চাঁকী প্রসঙ্গে চান 
আাবও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 


প্রফুল্পর ছিন্ম শির £ দেহ ১৩৫ 


“প্রফুল্লর দেহের কোন অংশই পাওয়া গেল না। শ্রাদ্ধ ব্যবস্থায় 
মায়েব উৎসাহ সর্বাধিক । গুরুদেব, পণ্ডিতমগুলীর অভিমত নেওয়। হইল । স্থির 
হইল, প্রফুলপব কুশপুত্বলিকা করতোয়াতীরে দাহ করিয়া অস্তো্টিক্রিয়া৷ সম্পন্গ 
কর] হইবে । শান্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধেব দিনে মাতা ন্বর্ণমযী সর্বক্ষণ শ্রাদ্ধবাসবে উপস্থিত 
ছিলেন ।৮__পৃঃ ৭২ 

কালীপদবাবূব বইষে নিয়ো অভিযোগগুলোও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ৷ সবকাব 
সর্বতোভাবে প্রফুলপর স্বৃতিনাশের চেষ্ট! কবেছে। 'প্রতাপচন্ত্র চাকী, গ্রামের 
ভাঁবতচন্দ্র পোদ্দার, আলিম্হম্মদ মণ্ডলকে সরকাব পক্ষে সাক্ষা দিতে বাধা 
কবেছে। প্রতি সপ্তাহে একবাব কবে প্রফুল্লদেব বাডি তল্লাসী কব] হয়েছে । 
পরিবাবের কোন বাক্তিই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান নাই। প্রতাপচন্দ্রে 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ কব হযেছে। শ্রাতুষ্পঙজ উপেন্দ্রনাবায়ণের কাশীতে সংস্কৃত 
শিক্ষা বিন্বোৎপাদনু কবা হয়েছে। ভ্রাতৃম্পত্র কোচবিহাবে পডতে যান, 
পুলিশে বিপোর্টে কলেজ ছাডতে বাধ্য হন। প্রফুল্পব গুণগ্রাহীরা৷ অনেকেই 
বিনা বিচাবে অবরুদ্ধ হন । 

হেমন্ত চাকী তার “অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী”-তে লিখেছেন £ 
“প্রফুল্পব দেহ হইতে মন্তক ছিন্ন কবিয়া কলিকাতায় এবং অবশিষ্টাংশ ভোমের 
দ্বাব৷ শ্মশানে শৃগাল কুকুবের মুখে ফেলিয়। আসা হয় ।”__-পৃঃ ১৪৬ 

নগেন্দ্রকুমাব গুহ বায় তার “শহীদ যুগল”-এ ১৯০৮, ১৪ মেব “সত্ীবশী' থেকে 
এই উদ্ধাতি দিয়েছেন £ | ক্ষুদিবাঁষ সনাক্ত কবাব পব | “পুলিসের কর্তাদের হুকুমে 
প্রফুল্লেব মৃতদেহ হুইতে গল। কাঁটিয়। ফেল। হুইল এবং একটা কেধোদিনের টিনে 
ম্পিবিটে ডুবাইয়। প্রফ্ল্পর ছিন্ন মস্তক কলিকাতায় আনা হইল । ভাল করিয়। 
সেনাক্ত কবিবার উদ্দেশ্ঠেই নাকি এরূপ কর। হইয়াছে ।৮- পৃঃ ১৯০ 

২৮ মে ১৯০৮ তারিখের '"সন্ধীবনী' থেকে তুলেছেন : | ক্ষুদিবাম প্রফুল্র 
দেহ দেখে জেল! ম্যাজিস্ট্রেট মি: উভম্যাঁনকে বলেন | “চেহার। দেখিয়া আমি 
বলিতেছি যে, এই মৃতদেহ দীনেশচন্দ্র বাষেব, কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিয়| ইহা 
বলিতেছি না । (একটা বক্তাক্ত নৃতন পাঞ্জাবী জাম। দেখিয়া) মামি ইহা! চিনিতে 
পারিতেছি না। (এক জোড়া নৃতন জুতা ও ময়ল1 গে দেখিয়|) আমি উহ! 
কখনও দেখি নাই । (ব্রাউনিং পিস্তল দেখিয়া ) এই পিস্তল কখনও দেখি নাই । 
একখান। চাদব ছি ভিয়। ছুইখান। কর! হইয়াছে । আমি যখন দেখিয়াছিলাম তখন 
ইহা। ছেঁডা ছিল না। আমি ধু্ত চিনিতে পাবিতেছি না । দীনেশ নাকীপুবে 


১৩৬ কে প্রথম শহীদ? 


থাকিত। আমি সত্য কথাই কহিতেছি। সে নিজে আমাকে এই কথ! 
কহিয়াছিল। সে তাহার ভাইয়ের সঙ্গে খাকিত । কোথায় পড়িত, তাহা জানি 
না। তাহার ভাই এর নাম জানি না।”-_পৃঃ ১৯৪ 

ক্ষুদিরাম ঘতট্রকু জানতেন ততটুকুই স্বীকাব করেছেন । নাম দীনেশচন্দ্র 
ধায়। পিশ্তলও দেখেন নি। বাকিট। প্রফুল্ল যেবকমটি বলেছিলেন তেমনই 
বলেছেন। প্রফুল্লর ভাইয়েব কোন খবর তাব জানাব কথ। নয় । 

শ্রীঅরুণচদ্র গুহ তার 150 9781] 0 [২৪৮০10010'-এ লিখেছেন £ 
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02027721212 1১041) 2945 17701151110 0271014116 2770 1৮2৭ 77£০1754 
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অরুণবাবু মাথাটি বাথলেন মজঃফবপুব মামলায় নিদর্শনরূপে দেখাতে আব 
দেহটি আনলেন কলকাতার ফী স্কুল স্ট্রাটেব কোথাও কবর দিতে । একেবাবেই 
উল্টে ব্যাপাব | ছিন্নমুণ্ড আনা হয়েছিল কলকাতাষ, দেহ অসম্মানিত অজানিত 
স্থানে নিক্ষিপ্ঠ হয়েছিল, হয়তো কোন এ্রশানেমশানে কলকাতায় শয়। 
কলকাতায় আন] হয়েছিল ছিন্ন শির, ফ্রাঞ্থল স্ট্রাট খু'ভলে হয়তো কোথাও পাওয়া 
ঘেতে পাবে নব-কপাল নয়তো! কিছু কববেব মাটি। মজ্জঃফবপুর মামলায় 
ছিন্নমুণ্ডের ফটো উপস্থিত কব হয়েছে, ছিন্নমুণ্ড নয়। অরুণবাবুব মতো 
বিপ্রবী-লেখকের এই ভ্রান্তি বেল পাটকেব পক্ষে নয়, তাব পববর্তী লেখকদেব 
পক্ষেও মাবাত্মক। 

শ্রীকালীচবণ ঘোষ মশাই ও ভাব “জাগবণ ও বিস্ফোবণ ২য় খণ্ডে” লিখেছেন £ 
“দীনেশেব স্বৃতদ্দেহ কলিকাতায় আন হয় এবং স্বল্পকালেব মধ্যে তাকে 
রংপুরের প্রফুল্ল চাকী বলে সনাক্ত কবা৷ হলে পুলিশ স্বন্তিলাভ করে ।” 
পৃ১-২৯৬-৯৭ 

অরুণবাবু তবু মন্তক-বিচ্ছিন্ন দেহটি কলকাতায় এনেছেন এবং মস্তকটি 
বেখেছেন মজঃফবপুরে মামলাব নিদর্শনরূপে । কাঁলীচবণবাবু এনেছেন অবিচ্ছিন্ন 
দেহটা । কোথায় গেল সেই দেহ, সেই মাথা কেউই তা নিয়ে মাথা ঘাযান 
নি। ঘামাতেও হত না, সেকালেব কাগজেই মাথাব খবর পাওয়! যায়, দেহটির 
নয়। আম্মীয়ম্বজনের হাতে দেওয়া হয় নি, শ্রাদ্ধেব জন্ত তাই কুশপুত্তলিক৷ দাহ 
করতে হয়েছিল । প্রফুল্ল “রংপুরের” নন, বগুড়ার । 


প্রচলিত গানে তল ১৩৭ 


শ্গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের লেখাও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু মাথা কেটে নেওয়ার কথাটা 
আছে। তার “অবিন্মরণীয়”্ব ৪১-৬২ পৃষ্ঠায় আছে : “কটে। তুলে নেওয়। সত্থেও 
সনাক্তকরণের নাম করে তার মাথাটা! কেটে আন হুল মজঃফরপুরে । 
বিচাবের নামে কি নৃশংসত। ! ফরাসী বিপ্রবেধ সময় হয়ত ঠিক এমনি করে ণধু. 
৬০192" এর মৃতদেহ থেকে তাঁব মাথাটা! কেটে আন। হয়েছিল ।” এডভোকেট 
চন্দ্র “9 0810800. [2 04108] 55৮কে সাক্ষা মেনেছেন। কিন্তু 
তৎকালীন সংবাদপতন্রব সঙ্গে এব মিল নেই। 


(১৯) 


মজ:ফবপুরের ঘটনাবলী ও ক্ষুদিবামের ফাঁসী উপলক্ষা কবে সেকালে, 
পরবতীকালে এবং আজও যেসব সঙ্গীত প্রচলিত তাদেব মধ্যে কি ভীষণ 
তথ্যবিকৃতি ঘটেছে এ পযন্ত যা বলেছি তাতেই বোঝা যাবে । মামলা বিববণে 
তা আবও পবিষ্কার হবে। এসব গানে প্রফুলব নাম গন্ধ৪ নেই। ঈশান 
মহাপাত্র মশাই তাব “শহীদ ক্ষুদিবাম'-এ গুটি কয়েক গান দিয়েছেন, শব একটি 
তুলে দিচ্ছি : 


“একবাব বিদায় দে মা ঘুরে আসি 

হাসি হাসি পবব ফাসি দেখবে চেষে ভাম্তবাশী 

কলেব বোম। তৈরি কবে ঈাডিযে ছিলাম বাস্তাব পাবে 
জজ সাহেব মাবব বলে মাবলাম ছু'জন নির্দোধী 

হাতে যদি থাকত ছোর। তোর ক্ষুদে কি পড়ত ধর। ? 
ওম। এক চাবুকে চলে যেতাম গষ। গঙ্জাকাশী। 

শনিবার ছ'টাব পরে আদালতে লোক না ধরে 
ইংরাজ-রাজ বিচাব কবে বায় দিল তোর ছেলেব ফাসি । 
ছাড় কাচেব বাসন চুড়ি, পববে ন। বিলাতী শাভী 
মতনব দুঃখ মনে রইল ম| হল না আব স্বদেশী । 

দশ মাস দশ দিন পবে, ক্ষুদিরাম তোব আসবে ফিরে 
চিনতে যদি ন। পারিস মা দেখবি গলায় ফামি |” 
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এই গানটি পাঠাস্তরে আছে £ 
এনিবাব বেল! দশটাব পরে, 'ঈজ বাবিষ্টাব বিচাব করে মাগো 
(হাইকোর্টেতে লোক না ধরে মাগো) অভিরামের দ্বীপান্তর মা 
ক্ষুদিবামেব ফাসি । 
হাতে যদি থাকত ছোরা, (তাব ক্ষুদি কি পডত পর! মাগো 
বক্তে মাংসে এক কবিতাম দেখতে ভাবতবাসী ॥ 
তেব লক্ষ তেত্রিশ কোটি রইল তোমার নাতিপুতি মাগো 
তাদের শিয়ে ঘর কবো ম। বৌকে করে! দাসী ॥ ইত্যাণি 
ছুটি গানেহ আছে “হাতে ঘদি থাকত “ছাব।" ক্ষদিবামেব কাছে ছিল ছুটি 
রিভলভাব। তবু ধব। পড়েছেশ। অভিবাম কে? দানেশ এবছে প্রফুল ? তাব 
তো দ্বীপান্তব হয় নি। 


(২০) 

স্রতরাং আমাদেব সত্যোদ্ধারেব শেষ আশ্রয় ক্ষুধিবামের মামল। " মামলাব 
বিববণ, সাক্ষাসাবুদ-_-ত। যতই সাজানো হোক-_, ক্ষুদিবামেব দুটি স্বীকাবোক্তি 
_তাতে যতই বানানে। কথা থাক, মাজিস্ট্রেটেব কথা ও হুকুমনাম।, জজেব 
বায়, বিচাপতিখ জিজ্ঞাসাবাদ, সিদ্ধান্ত, তৎকালীন সংবাদপত্রে রিপোর্ট । 
আমাব অধিকাংশই অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে সঙ্কলন ৷ ক্ষেক বছব ধবে আমি 
১৯০৭ থেকে ১৯১১ অবধি যত রাজনৈতিক মামল। হয়েছে তার কিছু ধবে 
বাখতে চেষ্ট। কবেছি। আমি এজন্য অম্ৃতবাজাব পত্রিকাব কাছে চিরকৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ। 

২১ (মূ সকালবেল! ক্রাউন (মানে সম্রাট ) বনাম ক্ষুদিবাম বস্ত্র ও কিশোরী- 
মোহন ব্যানাজি মামলা শুরু হল । বিচাবক সীতামাবিব মহকুম। হাকিম মিঃ 
বাথুভ (8:01)000) | বাকীপুবেব ব্যাবিষ্টাব মিঃ মানুক সম্রাটপক্ষে, ক্ষুদিবামের 
পক্ষে কেউ নয়, কিশোবীমোহনেব পক্ষে সবচাইতে দক্ষ স্থানীয় উকিল । মিঃ 
মান্ক সরকাবপক্ষে ফবিয়াদ করতে গিবে বললেন, 11675 ৪5 508151)- 
101৮1810 51100110165 2) 10৮65০19010 0০0 0:60003 0221706. "11965 
০৫০ 810000 00 21500116091] 50050210018] 8150 99 16 5010580106106- 


[ড 0:818501160, 21) 80001805 0250111901018 06 (৮০ 51506005 17101, 


ম্যাজিষ্টেট কোর্টে ১৩৪ 


5725 10)10)6018061% 001911960 8100 701 010071159660. 7৬০1৩ ০ 0010) 
ব0:0) 96172 আ৪5 79180002115 0109০1560. কাঠগভায় ১ নং বন্দী ওয়েইনি 
স্টেশনে সেই পবিচ্ছদেই ধব1 পড়েছে যে-পবিচ্ছাদ অপবাঁধ অনুষ্ঠানকালে তাব 
পবিধানে ছিল। এখনও তার পাষে জুতো নেই , সেই ভোবাকাটা কোট, 
সনাক্তকবণেব স্থৃস্পষ্ট চিহথ এবং তাব হেফাজন্তি পাওয়া গেছে নীবব সংক্ষী ছুটি 
বিভলভাব, একটি গুলি-ভবাঁ, ধবা না দেবার জন্য সে এটি তুলতে চেয়েছিল, 
কিন্ত কোন অনিষ্ট ঘটাবাব আগেই সে পযুস্ত হয়েছিল এবং তাকে নিবস্ত্র কবা 
হয়েছিল। তা'ছাভ।, তাব কাছে টাইম-টেবল ও বেল-মানচিত্রও পাওয়া গেছে, 
এবই সাহাযো “স পালাঁতো । তাব ষডযন্ত্রেব সঙ্গীটির ভাগাও এর চাইতে বেশি 
স্থপ্রসন্্ ছিল না, ঘটনাব ৩৬ ঘণ্টাব মধ্যে মোকামেয় তাকে পাওয়। গেছল, 
সেখানে মে গ্রেপ্তাৰ এডাতে বিভলভাবে আত্মহত্যা কবে । ম্জঃফবপুবের 
ঘটনার সময়ে সনাক্ত'করবার মতো যদিও কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল 
না, ঘটনাব পাবিপাস্থিক নিঃসংশয় সাক্ষ্য প্রভৃত। ২ শং বন্দী একটি মনি অর্ডার 
কুপন দিয়েছে, সেটি মোকাষেষ যে আম্মহত্য। কবেছে তাব এবং এটি ডাকঘবেব 
এক পিয়নেব সাক্ষ্যে সমথিত | ধর্মশালায় ২ নং বন্দীর অফিপ আছে এখং 
সেখানেই অপবাধ-অন্ুষ্ঠাতারা ছিল । ২ নং বন্দীব বাসস্থান তল্লাসী করে কিছু 
উগ্র ৪ বাণ্রত্রোহাত্রক বাংল| সঙ্গীত পাওয়া গেছে । এগুলোষ ২ নং বন্দীর 
মানসিক ঝেণিক বোঝ যাচ্ছে যেখানে অপরাধ অন্ষষ্ঠানের লক্ষাই ছিলেন 
মিঃ কিংসফোর্ড | 

মজঃকরপুরের পুলিশ স্পাখিণ্টেণ্ডেটে মিঃ আর্মষ্্ং প্রথম সাক্ষী হিসেবে 
বললেন « মাচ মাসেব শেষাশেষি মিঃ কিংসফোড কলকাতা থেকে ম্জঃফরপুরে 
বদলি হয়ে আসেন। কলকাত। থেকে পাওয়৷ এক সংবাধ পুত্রাঙ্ছসারে আমি 
কিংসফোডের বাংলে। প্রহবার ব্যবস্থা করি । সন্দেহভাজন অপবিচিতদের সম্পর্সে 
আমি খোজ-খবব নি। মিঃ কিংসফোর্ডেব গেটের কাছে ছুজন কনস্টেবলকে 
মোতায়েন বাখি, আদেশ দি, ছটা সাভে ছটা থেকে জজ ক্লাব থেকে ফেবা 
অবধি টহল দিতে । তাব। কিংসফোর্ডের গেট আব ক্লাবে গেটের মধো টহল দেয়। 
আমার আদেশ ওর পালন কবে । কনস্টেবল তহশিলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিনকে 
এই কাজে নিযুক্ত কর! হয়েছিল । আমি এদিন ক্লাবে রিভিংরুমে ছিলাম । 
৮-৩৫ মিনিট নাগাদ আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনি । আমি ভাবলাম, 
কোন বিয়ের উৎসবে বোম। কাটল । আমি সময় দেখে নিঃ কেননা, আমি ঠিক 
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করে ফেলি, লোকটাকে আইনে ফেলব । আমি বাড়ি ফিরে খেতে বসে যাই। 
কিছুক্ষণ পর মিঃ লী গাড়ি হাকিয়ে আসেন এবং কি হয়েছে তা বলেন। আমি 
মিঃ লীর গাড়িতে উঠে পড়ি এবং একসঙ্গে ঘটনাস্থলে দিকে এগোই । খাবার 
পথে মিঃ কিংসফোর্ড ও উডম্যানেব সঙ্গে দেখা হয় , তার! আমাকে তুলে নিয়ে 
ঘটশাস্থলে আশেন । মিঃ কিংসফোর্ডেব “গটের উন্টোদিকে এ দৃশ্তপটটি আমি 
পধবেক্ষণ করি । কাঠেব ট্রকবে।, গাডির ভগ্নাংশ, ভাঙ। কাচ, ট্রপিব ছিন্নভাগ, 
দগ্ধ মাল, পক্তচিহ, আসনে গদী আব গাডিব স্প্রিং দেখতে পাই। এখানে 
কণস্টেবল ফিয়াজুদ্দিনকে পাই । সে-বলে, সে বোম! ফাটাব শব্ধ শুনেছে এবং 
ছুটি মৃত্তিকে ময়দানের দিকে ছুটে যেতে দেখেছে । সে তাদের পিছু ছোটে কিন্ত 
তাব। অন্ধকাবে মিলিষে যায । 'আমি তাকে আব প্রশ্ন করি এবং সে বলে, 
সে সন্ধে সাতটায ছুটি বাঙালি জগয়ানণনকে দেখেছে । সে তাদেব জিজ্ঞাসা 
কবেছিল, তার] বলেছেন তাবা ছাত্র, কিশোবীবাবুব 'বাডিতে আছেন। সে 
তাদের চলে যেতে বলে। তার হিসেবমতে। তাদের উনিশ বছব বয়স হবে। সে 
আবও বলে, আবাব ঘি দেখ! হয়, পে তাদেব সনাক্ত করতে পারবে । সে বলে, 
একজনের গাষে ডোবাকাট। কোট ছিল, আব একজনের গায়ে সা । আমি 
তক্ষুণি তাকে দ্িজ্ঞেস করেছিলাম, কিশোবীবাবু কে? সে বলেছিল, মিবান্জগঞ্জ 
বাজাবে এ নামে একজন আছেন । আমি তাকে তাব বাডি দেখিয়ে নিয়ে ঘেতে 
বললাম । বাডিট। তল্লাসী কবলাম। এ সন্দেহভাজন কিশোবীবাবুব বাড়ি নয়। 
তল্লাসীব পব আমি সাব-ইন্সপে্ৰ চতুবেদী শশ্মাকে কিছু নির্দেশ দিলাম 
বাঁকীপুব ও মোকামে সম্পকে । আমি টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম এবং সংশ্লিষ্ট 
সকলেব উদ্দেশে তাববার্তা। পাগালাম। তখন তাদেব কোন বর্ণন। দিই নি, 
কেননা, মনে হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। আমি শুধু জানিয়েছিলাম, ছুটি ১৯।২০ 
বছবেব বাঙালি তরুণ | আমি ঘটনাস্থলে ফিবে এলাম । সেখানে মিঃ উভম্যানকে 
পেলাম। তিনি জজবাভিব গেটে সাক্ষাসাবুদ নথিভুক্ত করছেন। গেটটা 
বাস্তাব পাশে । তিনি বিক্ষোবণ সম্পকে তদন্ত কবছিলেন। আমি এ দু'জন 
কনস্টেবলকে তার কাছে হাজির কবলাম। মিঃ উডমান তাদের বিবৃতি নথিভুক্ত 
করলেন। তাবপর আমি সেই ময়দানে গেলাম যে ময়দানে সেই মানুষ ছুটি 
গরেছল। পৃৰদিককার গোলপোষ্টের ধাবে একট। টিন পেলাম। জায়গাটা 
মাপে ক্রশচিহ্ন দিয়ে দেখানে| হয়েছে । একটা ঢাকনা-ন্থদ্ধ তামাকের টিনের 
মতো।। বিক্ফোবক সংক্রান্ত ইন্সপেক্টর মেজর ম্মলউড ওটা নিয়ে গেছেন । টিনটার 
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ভেতরে এক টুকরে' ন্যাকডা ছিল । আমি তারপর মাঠ পার হয়ে গেলাম এবং 
ওখানকার বাড়ির লোকেদের কাছে খোজ নিলাম। আমি কয়েকটি বাডি 
তল্লাসও করলাম । আবার ঘটনাস্থলে কিরে এলাম । দেখলাম, মিঃ উভমান 
গেটের উল্টো৷ দিকে রাস্তাব ওধাবে একটা গাছের নীচে কতকগুলো জুতো 
পরীক্ষ। কবছেন । ওখানে একট! চাদবও পাওয়! গেছল। েখানকার ক্বেচটা 
এই, ম্যাপে জুতো ও চাদর পড়ে থাকবার জায়গ। দেখানে। আছে। য্যাপটা 
আমাব আক।। এই বড ম্যাপটা আমাব প্রত্যক্ষ পবামশমতে। আমিনের 
আকা। ইচ্ছে করেই একসঙ্গে ছুটে! জুতে। বাখা হয়েছে । আবার টেলিগ্রাফ 
অফিসে গেলাম স্কেচটা কববার পব। এবাব মান্নষঘ ছুটিব পূণ বর্ণনা দিয়ে 
তাববার্ত। পাঠালাম । বেলস্টেশন গেলাম », মোকামে পযন্ত যে সাব-ইন্সপেক্টর 
কনস্টেবলব। যাচ্ছে তাদেব পাকা হুকুম দিলাম । স্টেশনে সন্দেহভাজন ছু'জনের 
বর্ণনাও দ্রিলাম। আমি বেলস্টেশনে জানিয়ে দিলাম আততায়ী দু'জনকে ধবতে 
পারলে ৫০০০ টাক। পুবস্কাব দেওয! হবে। 

খবব পেয়ে ধর্শশাল। আবাব তল্াস কব! হ'ল, কিস্ত বখা । বেলা সাডে 
তিনটায় আমি আমার ভায়েবী বন্ধ করলাম । পরদিন সকালবেল। ময়ধান তল্লাস 
কবলাম। সকাল সাতটায় গাডিটাবৰ ভাব নিলাম । সাব। রাত ওট। পুলিস 
প্রহবায ছিল। পোডা কাপড চোপড, টিনেব ট্রকবে। সংগ্রহ কবলাম। আমি 
মনে কবেছিলাম, এ টিনেব টুকবে| বোমাবঈ খোল । এই বকমই একট] টুকবে। 
সিভিল সাজেন আমাব হাতে দেন, এট। মিসেস £কনেডিব দেহে গ্রথিত ছিল। 
বাকিগুলো আমি মেজব ম্মলউডকে দিমেছি | এই মেই চাদর যেটি গাছতলায় 
পাওয়া গেছল, এক জায়গাষ ছিডে গেষ্ছে । গাছতলায় এই ছু'জোড। জুতোও 
পাওয়। গেছে । এনপব আমি আমিনকে দিমে একট। মাপ আ্াকাই। গোট। 
তদন্ধে সাহাধ্য কবেছেন ডি-এস পি মিঃ বাচ্চ, নারারণ লাল। 

১ম বেলা একটায় 9মেইনি ষ্টেশন থকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম; 
পাঠিয়েছে কনষ্টেবল ফতে সি” ও শিউপ্রসাদ মিশির । এদিন (১ মে। মামি 
যে হল্প। জাবি করেছিলাম এই সেইটি। তাববার্ত! পেয়ে মামি ২-২৫ এন 
ট্রেন ধবলাম, এখান থেকে ৯৪-২৫ মাইল দূরে ওয়েইনি ষ্টেশনে গেলাম । ন্মামি 
দেখলাম একজন কনষ্টেবলের হেফাজতে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তাব হয়ে আছে। (কে 
ক্ষদিরামকে দেখালেন ) একজন কনষ্টেবল এক বাগ্ডিল কাপড় দিল। খুলে দেখি, 
তাতে ছুটি রিভলবার রয়েছে, একটায় 'গুলি নেই, একটা গুলি ভব।। রিভলভার 


১৪২ কে প্রথম শহীদ ? 


ছুটে। সম্পূর্ণ কাযোপযোগী। কোট পকেটে ক'টা কাতুরজ পাওয়া গেল। 
গোটা ভ্রিশেক। এই সেই কাতুজগ্ুলো। এব মধ্যে যেটা বড সেটা ছটো 
বিভলভাবেই বাবহারোপযোগী । ছুটে। ভামি কাতুর্জ, ১৪টি বড কাতুঁজ। 
মোকামেতে দীনেশ চন্দ্র বায় যে ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে আত্মহনন কবেছিলেন এ 
২১ ট| তাতে খাপ খাধ, ওটিব ম্যাগাজিনে চারটি কাতু'জ ছিল, ক্ষুদিবামেব 
ভোরাকাটা কোট থেকে এ জাতীয় যে ২১ টা কাতু্জ পাওয়া গেছে তাঁব মত্ষ্ট। 
নোটে এই ত্রিশটা টাকা « কিছু খুচবে| বন্দী কাছে পাণ্য। গেছে । কনেস্টবল 
আমাব হাতে তাই দিল। এই ঘডি আব চেনটাও পাওয়া গেছে । এই টাইম 
টেবিলেব খানিকটা, বেলওয়ে ম্যাপের কাটিং । মোমবাতি আব “দশলাই ! 
সিন্বের কুর্তা । 

আমি বন্ধাকে চাবট|ব ট্রেনে শিয়ে বপন, হলাম | সন্ধা| সাডে ছণ্টান এলাম। 
এখানে পৌছে সব চাইতে কাছে খে মাঙিগ্লেটেব আাধালত ছিল সেখানে তাকে 
নিয়ে যাই । আমি তাঁকে স্টেশন ক্লাবে জেল। মাজিষ্রেটেব কাছে নিয়ে গেলাম । 
সেখ।নে বন্ধীব বিবৃতি নখিবদ্ধ কব হল। ছু'জন কনস্টেবল, তহশিলদাব খান ৪ 
ফিশাচ্ছুদ্দিন বন্দীকে এই বলে সশাক্ত কবল যে ৩০ এপ্রিল তাব। যে দুটি বাঙাশি 
তকণকে দেখেছে বন্দী তাদেরই একজন । খবাবন্বল করিম নামে একটি ,ছলেও 
বলল. ২ মে সকালবেল। খেলাব মাঠে জগ 'মাদালনের আশে পাশে ঘোবাকেবা 
কবছিল যে-ছুটি "ছলে বন্দী তাদেরই একজন । 

আমি যখন অফিসে এলাম, আমাকে ডেপুটি স্রপাবিন্টেঞ্েটে বললেন, 
শিবচন্্ বানাঞ্জি তাকে একট! টেলিগ্রাম পাঠিষেছেশ। টলিগ্রাম্টা। তাব কাুহ 
সমস্তিপুব থেকে তাব নাতি সাব ইনসপেইব নন্দলাল ব্যাণাজি পাঠিয়েছে। 
ডেপুটি সুপাব্ন্টেগ্ডে্ট লোকটিকে গ্রেপাবেব নির্দেশ দিযে বাব পাদিষেছেন। 
বেল। চাব:ট নাগাদ “মাকামেব বেল পুলিসদেখ কাছ থেকে ছুটি টেলিগ্রাম পাই । 
আমি দেহটাব ফোটোগ্রফ 2তালবাব জগ্ত নিদেশ পাঠাভ । কলকাতাব সি-আই- 
ভিকে যোগ দেবার জন্যও আম তাববার্ত! পাঠাই । আমি ছু জন এস-আইকে 
দেহ সনাক্র“কবণেখ জন্য তিনজন সাক্গী নিয়ে যেতে হুকুম দি। তাব। ৩ মে 
রাত্রি ৩টাব ট্রেনে বণনা হ'য়ে থাঘ । আমি একট। তাববাত। পাই । তাব জবাবে 
আমি সমস্তিপুবে একট। তব পাঠা । ছুপুববেলা “দ্হটি আনা হয়। অন্যান্য 
জিনিসের সঙ্গে আমি ব্রাউনিং পিস্তলটাব ভার নি । 

ও মে বেল! তিনটের সময় (বন্দী) ক্ষুর্দিবামকে নিয়ে আম ধর্মশালায় 
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যাই, আমাব সঙ্গে ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট । এখানে বন্দী একটা ঘর দেখিয়ে দেন। 
এই ঘরে তিনি এবং “মৃত” ব্যক্তি থাকতেন। ঘরটা তালাবন্ধ ছিল। তালাট৷ 
ভাঙা হল। দ্রেখলাঁম একটা ক্যানভাস ব্যাগ, একটা চাদর | এই সেই টাইম 
টেবিল। চতুর্থ দিনে সকালবেলা আমি সকাল সাঁডে সাতটায় মেজর স্মলউডের 
সঙ্গে দেখা কবি, তাকে আমাদেব হস্তগত কয়েকটি জিনিস দিলাম । মৃতদেহেব 
পায়ে জুতো জোডা লাগে কিন। দেখবাব জন্য ইন্সপেক্টব জামিরুল হোসেনকে 
বললাম । কতগুলে। খবরে গপব নিতব কবে আমাবই আদেশে কিশোবী- 
মোহনকে গ্রেপ্তাব কবা হয । 

জেবা! আপাততঃ স্থগিত থাকে । শ্বনানীও এদিনকাব মত শেষ । তাবপব 
[দন। যে ছু'জন কনস্টেবল কেনেডিব বাংলোর সামনে টহল দিচ্ছিল তাদেব 
একজন, তহশিলদাবখান, বলল : আমি এখানকাব জজ সাহেবকে চিশি | ঘটনাব 
৮১০ দিন আগে আমকে হুকুম দে প্রয়। হয, দেখে, যেন কোন “হল্প। গোলা” 
না হয। আমাব্সঙ্গে কনস্টেবল ফিশ্াজুদ্দিন | ঘটনাব বাত্রে আমি যখন বোমাণ 
আওয়াজ শুনলাম আমব। তখন ক্লাবের পশ্চিম গেটের দিকে ছিলাম । শব্দটা 
বাত আটটাব পব শুণি। বাত সাশুটায ছুটি ছেলেকে দখেছিলাম ৷ ওএ। প্রথম 
পশ্চিম পানে যাম তাবপব ফিবে আমে । আমি ফিয়া ছুদ্দিনকে ওদেব প্রশ্ন করতে 
বললাম । আমি তখন জিজ্ঞাস! কবলাম, তোমব। কে গে। বাবু? তাবা বলল, 
'আমবা ছাত্র, কিশোবাবাবুব বাড়ি থাকি। আমি বললাম, এখানে ঘুব ঘুর 
কববেন ন।। তাব| বলল, খেলাধুলাব গত তাবা একটা ছেলেখ জন্য 
অপেক্ষা কবছে। 

আমা মনে হল, প্রদেব সন্দেহ কববাব কিছু নেই। তাদ্েব পৃৰ গেটের দিকে 
দেখলাম । কথায় ৪ পচহাবায় তাদের পাালি বলে মনে হল। পলিচ্ছদেণ 
বর্ণন! দিষে বলল, তারা বাালি। 

আমবা জজ সাহেব আসবেন বলে অপেক্ষা কবছিলাম। কেনেডি সাহেবের 
ফিটনটা। পশ্চিম গেট দিযে বেশিয়ে এল । কেনেডি সাহেব ও কিংসফোর্ড সাহেবের 
ফিটন ছুটে! দেখতে একই বকম। তবে জঙ্গ সাহেবের ফিটনেব চায় বাবাব 
আছে। একটু পবেই পশ্চিম দিকে বিস্ফোবণের আওয়াজ শুনলাম । এদিক 
থেকে কেনেডি মেম সাহেবেধ গাড়িটা আসছিল। আমব। শব্দ লক্ষ্য করে 
সেদিকে ছুটলাম। কিন্তু আমর। তাদের দেখতে পাইনি । আমর। তখন ডাক 
বাংলোর দিকে ছুটলাম। ফিটনে দেখলাম ছু'জন আওরৎ জখম হয়ে রয়েছে, 


১৪৪ কে প্রথম শহীদ ? 


কাপডে আগুন । ডাক বাংলে। থেকে এক সাহেব বেরিয়ে এলেন এবং গুদের 
জজ সাহেবের বাসায় নিয়ে যেতে বললেন। আমর! সবাই সেখানে গেলাম । 

আওরৎ ছু'জনকে যখন গাডি থেকে বের কর। হ'ল তখন আমি ফিয়াজকে 
টেচিয়ে ডাকলাম । দেখি, গাড়ীর সইস গেটেব কাছে পড়ে আছে, ফিয়াজ তার 
শুত্র। করছে। 

বিস্ফোরণের পৰ আমি যেন দক্ষিণ দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে এমন ছুটি ছায়! 
দেখলাম । শাদ। পোষাক বলে মনে হ'ল । (ক্ষুদিরামকে দেখিয়ে বলল) থে 
দু'জন বাডালিকে দেখেছিলাম এ তাদেব একজন । যখন তাকে ণেঞপ্তার করে 
ক্লাবে মান! হয় আমি তখন থানায় ছিলাম । আমাকে বলা হল সাব-ইন্সপেক্টর 
বাবু আমায় ডাকছেণ। সেখানে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একে সনাক্ত 
করলাম । আসামীর কাঠগভায় খিনি আছেন ইনিই সেই “লাক। ইনিই 
বলেছিলেন তাব। কিশোরীবাবুব বাডা আছেন । 

আব এক £ধ বাঙালি ছিলেন তাকে দেখলাম ববৌনি জংসনে তাব মৃত্যুর 
পর। মামি, ফিযাক্জুদ্দিন ও আবছুল করিম লাশকে সনাক্ত কববাব জন্য সাব- 
ইন্সপেকটব বাবুধ সঙ্গে কলকাত| যাচ্ছিলাম । এব মধো পুলিস সাহেব ও 
মাজিষ্ট্রেটেব জিম্মাদাবিতে লাখ এসে পৌছোল ববৌনিতে । ক্ষুদিবামেব সঙ্গা 
বলে আমি লাশটিকে সনাক্ত কবলাম। আমি মালজিস্ট্রেটেব সামনে এব। ছুজন 
কি পোষাকে ছিলেন তাব বর্ণনা! দিলাম । ওদেব চেহারাবও | কিন্তু ঘটনাস্থলে 
যখন আমাকে এসব কথা লিজ্ঞাস। কব হযেছিল তখন বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনায় 
আম সে বণনা দিতে ভুলে গোঁছ। 

মিঃ উইলসনকে দেখিয়ে সাক্ষী বণল, এই ভদ্রলোককেই আমি ডাক- 
বাংলোতে “দখেছিলাম । 

সাক্ষী বলল, মাজিস্ট্রেটকে ববৌনি জংসনে আমার জবানবন্দী দিলাম । আমি 
সেখানে বলেছি, ডকেব বন্দীব সঙ্গে যিনি এখন মৃত আমি তাকে সার্ট পবা 
অবস্থায় দেখেছি । 

বলা বাহুল্য, তহশিলপধাব খানের সাক্ষা যে আগাগোডা বানানো, সাজানো) 
এটা বুঝতে তীক্ষ ক্ষ্বধাব বুদ্ধি আইনজ্ঞেব দরকার করে না। সে বোম৷ 
বিস্ফৌরণেব কাছে ছিল না। সুতরাং, সে বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদশশা নয়। সে 
ছুটে গেছে, শব্ধ শুনে । কিন্তু কাউকে দেখতে পায় নি। তারপর বলেছে ছুটি 
ছায়ামৃত্তিকে সে বিলীন হয়ে যেতে দেখেছে । কায়ারূপে তাদের দেখেছিল টহল 


মাজিষ্টেট কোর্টে ১৪৫ 


দেবার সময় । বাত সাতটাব অন্ধকাবে। বিজলী বাতির ধিন নয় । কত আলো 
ছিল নেই টহল দেবাব পথে? একবাবই মাত্র তাদের দেখেছে এ অন্ধকারে । 
কিন্তু সনাক্তকরণেব ব্যাপাবে যেন অপাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন; কোন্‌ ভাষায় 
কথা বলেছে, চেহারা কেমন, সব ঠিক ঠিক ঠাহর করে রেখেছে । স্পষ্টতই 
কিশোরীবাবুকে জড়াবাব জন্যই এ সংলাপ জুডে দেওয়! হয়েছে তাব মুখে যে, 
বাঙালি বাবুব। বলেছেন, তার। কিশোরীবাবুব বাড়িতে আছেন। একটা 
কনস্টেবলের এত কথ! জান্বাবও নঘ, মনে বাঁখবার কথাও নয় । বিহারী হিন্দী- 
ভাষাব। বাংল! শব্ধ স্বভাবতই কিছু অন্য টানে অস্তদ্ধ উচ্চারণ করেন; অশিক্ষিত 
কনস্টেবলেব তো কথাই নেই । 

আব ক্ষুপদিবামকে সনাক্ত কব। এমন কি শক্ত কথ।? তাকে তে। প্রকাশে 
দৃ্টিগোচরে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে সেখানে নেওয়া! হচ্ছে, আদালত 
থানা-জেল হয়েছে। আশ্চয় ধা, তা হচ্ছে ববৌশি জংসনে মৃত প্রফুল্প চাকীকে 
সনান্ত কব। | 

প্রতোকটি ঘটণাম আব € লক্ষণীগ, নন্দলাল হা, প্রহরা, সাক্ষা, এমন কি; 
তল্লাসাব সাক্ষা নিব।চনেও ইবেজের কুট বুদ্ধি চেদবুদ্ধি কাজ কবেছে, নন্দলালকে 
বাদ দিলে সব বাগালিই ছিল কাজন। মহ সন্দেহভাঙগন এবং এজন্য বেছে বেছে 
সেই বঙভঙ্গ আমলে প্রতিবোপ আন্দোলনে বিশেদ শলাক। ঢোকাবাব জন্য 
অবাঙালি ও মুসলমান সাক্ষী! ইতাদির সহাণত। নে «য়। হয়েছে । বেফাস হয়ে 
যাবাব কোন বণই বাখেনি শাসকেবা। 

ক্রখশ; দেখ। খাবে, ক্ষুদিবামেল বিবৃতি ব। সাক্ষা ছাড়া, স্বতন্ত্র নিঙরশাল সাক্ষা 
এতহ সামান্য ছিল যে, সন্দেহে 'অবরাশে মামল। ভেস্তে যাএয়। অপভ্ভব ছিল 
না। এই সাঙ্গানে। মামলা প্রমোক্গনেহ দুই কনস্টেবল, তহুশীলপাব খান « 
ফিয়াছুদ্দিন, বঙ্গমঞ্জে এসেছিল | তহশীলদাব নেপথো গেলে এলেন মিঃ উইলসন । 
কনস্টেবল কিন্তু এব নাম বলতে পাবেশি, বলেছে এক সাহেব । 

মিঃ উইলসন বললেন £ "মামি ডাকবাণলোধ ঘবে বসে পড়ছিলাম । তখন 
রাত সাডে আটট। নট? হবে। আমি একট। নিদারুণ বিল্ষোবণেন আওয়াজ 
শুনলাম । মুহুর্ত পবেই আব একট। শন্দ শুনলাম । আশি ছুটে বেরিষে এলাম | 
বাস্তায্স মামাকে একজন বলল, কাউকে গুলি কর] হরেছে। আমি দেখলাম 
লোকজন বেবিয়ে আসছে যার যান ব।ডী থেকে । আমি তাদের উদ্দেশে চেঁচিষে 
বললাম, “পাকড়ো” “পাকড়ে।” । আনি শুনলাম, জজবাড়িব পশ্চিম গেটে কে 

১৩ 
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একজন চীৎকার ক'রে বলছে £ “মেম সাহেবকে মার দিয়া ।” আমি সেদিকে 
ছুটে গেলাম । দেখলাম, জজের বাংলোর পশ্চিম দ্িকে গাড়িটা দ্াডিয়ে আছে। 
আমি কোচম্যানকে তাৰ আসনে দেখলাম । 

গাভিব ভেতবে দেখলাম দুজন মহিলা । ঘোড়াব দিকে মুখ রেখে একজনেব 
মাথাটা গাভীর ডান পাশে ঝুকে পড়েছে, ভীষণ গোঙাচ্ছে, পবিচ্ছদে আগুন, 
ছুটো হাতই গাভিব বাইবে ঝুলছে । আর এক মহিলাব মাথাটা, যেখানে সইস 
বসে সেখানে, বাখা অবস্থা শায়িত।। তার পবিচ্ছদেও আগুন এবং 
তিনিও গোগাচ্ছেন । 

আমি মহিপাদেব চিনতে পাবলাম ন।। আমি তাদেব জিজ্ঞাস। করলাম : 
কে আপনাব।? কোন জবাব পেলাম শ1। বাত্রিটা ছিল ঘোর অন্ধকাব, 
গাঁডীব লক্ষে যে আলে। ছিল তাও নিভে গেছে । মামি কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, এ গাড়ি কাব? পে বলল, বেনেডি শাহেবেব। এবপব দেখলাম, 
ভানদিক্কে যে মহিল! ছিলেন তাব পবিচ্ছদ বন্তাপ্রত । 'আমি কোচম্যাণবে 
বললাম গাডিট। জজ বাভিব প্রাঙ্গনে নিযে চলো । আমি "পচন পেছন গেলাম | 
সিটিতেই মিঃ কিংসফোর্ডেব সঙ্গে দেখ! | তিনি ডানদিকেব মহিলাকে নিয়ে 
গেলেন এবং আমাকে বললেন, আব একজনকে নিষে মাসতে । আমি তাই 
কবলাষম। ওখানে একজন ছিল হানে মামি পবিচ্ছদেব আগুন 
শিবোতে বণলাম | 

'অ(মি গািট। চিনি | ঠানদিকে গাচছ--ষ্টেশন ক্লাব থেকে ডাকবাংলো অবপি 
খাস্তাব দক্ষিণে । ফলে, ছাধাপাত ঘটেছে জায়গাটায | ঘটনাস্থলে মিঃ উডম্যান 
মামাব জবানবন্দী লিপিনদ্ধ কনলেন। 

মিঃ কেনেডিব কোচয্ান কালীবাম তাব সাক্ষো বলল : আমব" ধখন জজ 
বাঁডিব পৃৰ গেটে পৌছোলাম তখন ছুটি লোক দক্ষিণে গাচ্গুলোব নীচ থেকে 
বিষে এল | তাব] গাডিটাব কাছাকাছি আসতেই সইস বলল, হঠ, যাও ! কিন্তু 
তাৰ কথ। খেস হ'তে ন|»তেই ছু'জশেব একজন বোগামত, হুই হাতে একটা 
গোল জিনিপ ছুঁডে মাবল। গাভিতে মেয়েবা বসেছিলেন €সইদিকে । বোগা 
লোকটিৰ পেছনে যে লোকটি ছিল মেও একটা কি গোল জিনিস ছুড়ে মাবল। 
দুজনেব গাষেই শাদা সাট ও খালি মাথা । কবোগা লোকটা গাড়িব দে 
হাত দৃবে ছিল দক্ষিণ পানে। অন্য লোকটি তাৰ পাশে ছিল দক্ষিণ পশ্চিমে হাত 
খানেক দূবে। ওদেব মুখ খানিকটা দেখতে পেয়েছি । বোগা লোকটি ১৭।১৮ 
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বছরের হবে, আর একটি বয়স কিছু বেশি হবে। আমি তাদের চিনতে 
পারিনি । (১) 

শব্দটা প্রচণ্ড হয়েছে । ঘোডাটা ছুটে পশ্চিমে ডাকবাংলোব দিকে ঘায়। 
চৌমাথায় আমি থামলাম এবং চেঁচিযে বললাম, “মেম সাহেবকো মাব দিয়া ।” 
সইস পড়ে গেছল। 

আমাব চীৎকাবে শাদা পোমাকে দু'জন কনষ্টেবল ও একজন সাহেৰ সেখানে 
এলেন । মেম সাহেবেব পোষাকে আগুন ধবে গেছল। কণষ্টেবলরা ও সাহেব 
আগুন শিবিয়ে দিল। সাহেব আমাকে জলদি গাড়িটা জজ বাডিতে নিয়ে 
যেতে বললেন । জজ ছু'জন মহিলাকেই গাব বাইবে নিয়ে এলেন । গািব 
আলো নিবে গেছল। 

প্রথমে যখন মামি বিবৃতি দ্ইি তখন আমাব মনে বিভ্রান্তি ছিল , তাই 
বলেছিলাম, এবটি লোপ, পরদিন সকালে ও বলেছিলাম একটি "লাণ । 

ক্ষদিবাম নিজে জিব] 'প্বলেন। সাক্ষী বলল, আমি নিজে দেখেছি 
প্রতোকেই ( অথাং ছু গণই ) একটি করে গোলাকাব বস্তু ছঁডেছে। একথ। 
সত শয় যে, প্রথম লোকটি চাখ পাচ হাত দুরে ছিল। 

মাঁজিহ্রেট এখানে ক্ষুদিবামকে সতকক কবে দিনে বলেন, তিনি কিন্তু জেবাধ 
একথ|। স্বীকার নবে নিচ্ছেন ধে, যেলোক মিঃ কেনেডিব গাডিণ কাছে ছিল £স 
লোক তিনিই । এ সবই তাব নিরুদ্ধে যাবে। ক্ষুধিবাম একথায় থেমে যান 
এবং আব জেব। কবেন ন। | 1১) কিশোবা বাবুব উল জের। স্থগিত পাখেন। 

কশষ্টেবল ইয়াকুব বলল £ আমি খন মতিঝিল মহল্লায় ছিলাম খন একটা 
প্রচণ্ড বোম। বিল্ফোবণেব শব্দ খণল।ম । মামি ট্রেজাবি গার্ভব্যারাকে খেতে 
আসছিলাম । আমি ধখন দাতা হ[সপান্তালের দক্ষিণপশ্চিমে এলাম তখন 
ণাস্ত। দিষে দুটি লোককে পশ্চিম থেকে পূব দিকে বেল-স্টেশনমুখে। ছুটে যেতে 


স্প্পিশপ্প | শপ শা শি পট সা পদ সপ সপ পাশ শা শ্ সা শপ | সপ আপ শপ সত 120 শি শ সস ৮ সপ রশ শি 


(১) এঠতেণ মণ্পা ঘতন। ঘটাল ৪ বাচস।াশ এ তামাদেশ চচাশবে (লাখ গায় এবা 
চটি রেখেছে, লোগ। ন। মোটা ছি পালাত * স্তু হাহ শষ, গ্রণ্র মুগ বেথ তিল হণ ল্য 
গন্মমান কবেছে, গবিবামেব ১৭1১৮, পথ প্র চাবাব কিছু বেশি । গথচ আনিঙিতেশ। শিলেেল 
ণযনঠ বলছে পাবে নাঃ এত মার আহগ৩। 

(২) এ আমাদেন গনম লক্জ। বে শর্বাষেশ পর্ন সমান কোন বিল পাঞযা বায়ান ৭ 
দাঢাননি। ভণবেজ ম্াছিষ্ট্রোনেকে ধন্যবাণ, ভিনি লে দুঃমমাযও গবিবামণে গতিবণ ভোবা দেবে 
এনবস্থ কবেছিলেন | হাবালতেন বাউন্ নিনৃতি 'এক কথা, আদালভের হেভুব আব এক বথা | 


১৪৮ কে প্রথম শহীদ ?' 


দেখলাম । আমি বান্তাব মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম । লোক ছুটে রাস্তার 
দুদিকে ছিল। দৌডোচ্ছিল। আমি তাদেব জিজ্ঞেস করলাম : দৌভোচ্ছো 
কেন? একজন জবাব দিল : একটি লোক চলে যাচ্ছে । (এর পর সাক্ষী ওদেব 
পনিচ্ছদেব যে বর্ণনা দিল তাতে আগেব সাক্ষীব সাক্ষোব সমর্থন পাওয়। যায় )। 
তাদেব কথাবার্তা থেকে আমি বুঝতে পাবলাম তাঁব! কোন্‌ শ্রেণীর লোক । 
সে সময় আমাব মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। আমি পুলিস সাহেবকে বলেছি, 
তাঁব৷ পর্মশালাব দিকে যাচ্ছিল । আঁমবা সবাই মিলে পুলিস সাছেবেব সঙ্গে 
ধর্মশালায় গেছলাম । জেরা স্থগিত থাকে । 

এপিনকাব শেষ সাক্ষী আবছুল কবিম। সে বলল, আমাব তারিখট। মনে 
আছে ৩০ এপ্রিল। কাঠগভাব এই ক্ষুদিবাীমকে আমি এব আগে ২৯ 
এপ্রিল সারে পাঁচট। নাগাদ বাকেট ( চ২৪০৪০) হাউসের দক্ষিণে দেখেছি | 
তা সঙ্গে আবও একটি লোককে দেখেছি । দু'জনই বাঙালি । আমি টাউন 
ক্লাবেব একজন সভা । আমি ফুটবল খেলছিলাম । ফুটবল মাঠেব দক্ষিণ পাশ্চম 
(কোণে ছু'তিন “লোগ” দৃবে ছুজনকে বসে থাকতে দেখেছি । আগে তাদের 
কখন “দখিশি । আমি তাদেব কাছে গিঘে জিজ্ঞেস কবেছিলাষ-_-কোথেকে 
আস' হচ্ছে? ক্ষুদিবাম বলেছিলেন, তীব| নৈহাটি থেকে এসেছেন । আমি 
বললাম, ক্লাবে গিয়ে বন না, নঘতে। আন্বন্ত খেলি । ক্ষুদিবাম বললেন, তিনি 
খেলবেন না । অন্তজন বললেন, তিনি কাল এেলবেন। ৩৭ এপ্রিল আমি 
দীঘতব "লাকটিকে দেখলাম । তাকে আদালতে দেখছিনে । লোকটি জজ- 
বাডিণ গেটেবৰ বিপবখত ভাগে ণকানাকুনি মাঠ পাব হযে যাচ্চিল। আমি 
তীকে খেলান থোশ দিতে বললাম । সে বলল, তার সঙ্গী এখন৪ আসেনি, সে 
একে গেলে খেলবে | দেখল।ম যে, বাকেট হাউসেব বাচ্ছাকাছি বলল । আধ 
ঘণ্ট, পরব, ক্ষপিবামকেও দখলাম। £স বাত্রে আমি সাডে সাতট। পৌনে 
আটটা ক্লাব থেকে চলে আমি | টাউন ক্লাব থেকে কোনাকুনি ময়দান পাব 
হযে এলাম । যখন ষ্টেশন ক্লাবে পৌছোলাম তখন আমি ছুই ক্লাবের মাঝামাঝি 
জানগায় বাস্তাব ধারে একট। খালেব ধাবে এ দুটি লোককে দাড়িয়ে থাকতে 
দেখি । আমি চলে গেলাম । ওদেব কিছু বললাম না। 

সাক্ষী “লাক ছুটি পবিচ্ছদের বর্ণন! দিয়ে বলল, আধ ঘণ্টা পৰ বাড়ি থেকে 
একট! প্রচণ্ড বিস্ফোবণেব শব্ধ শুনি। ভাবলাম, ও বোধ হয দিনাপুব সময় 
সঙ্কেতেব কামান গর্জন । 
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আমি স্টেশনে গেছি। ছুটি লোকেব একজনকে সনাক্ত করেছি। আমি 
স্টেখন ক্লাবে গিয়ে মি: উডম্যানকে সব কথ! বলেছি । বরৌনিতে গিয়ে আমি 
বারহাব (1381: ) ম্যাজিষ্রেটেব সামনে অন্য লোকটির লাশ সনাক্ত কবেছি। 

২২ মে, দ্বিতীষ দিনেব শুনানীকালে মিঃ কিংসফোড বললেন, আমি ১৯০৪- 
এব আগষ্ট থেকে ১৯০৮-এব মাচ অবধি পি-পি-এম (চীফ প্রেসিডেন্সি মা জিঞ্রেট) 
ছিলাম । অনেক বাজ্রোহেব মামল। কবেছি । “যুগান্তর” “সন্ধা।, 'বন্দেমাতখমূ? 
ও অন্তাগ্ত সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে । যত ছেঁডেছি, তত দণ্ড দিয়েছি । আমা 
খাবণা, এসব মামল। শু কবাব আগেই আমি বিবাগভাজন হয়েছিলাম । “মি 
নলকাত! আসবাব আগে “বঙ্গলা , “মমুতবাজার পত্রিবা'ব মতে। বাগজগুলে। 
আমাব খুব অপযশ ছডিয়েছে । খখন আমি বাঞ্দ্রোহেব মামল। কবি ৬খন 
“যুগান্তর প্রভৃতি পত্জিলাঘ আমাব নামে খুব প্রচাৰ হম। আমি €সব কাগজের 
এমন অসংখ্য লেখা পড়েছি । ঠাঁতে থাকত অশালীন গালমন্দ । আমি ২৩ 
মাচ মজঃফবপুবে মাসি । ঘটনাব পব জানতে পারপ।ম, াঘাবে বন্ষাব জন্য 
পুলিস ব্যবস্থ। শিয়েছিল । ঘটশাঁব রাত্রে আমি ক্লাবে সাডে আটট। মবধি 
ছিলাম । সন্ধাটা ক্রাবেই কাটিয়েছি । গামাব গাডিটা এন ঘোড। ঢান। 
লাগ্ডোলেট । আমাব ৭ মিঃ কেনেডিবট। একই পণণে তৈরি । কেনোডব 
« আমাব ঘোড। ছুটে। ছিল দ্রতগতিণ €ঘোডা। আমাব স্ত্রী ক্লাবে ছিলেণ। 
মামব। একপঙ্গে সাডে মাটটায় বেধিষে এলাম । মিসেস ও মিস পেদখডি 
আমাদের 'আপেই বেবিষে পডেছিলেন । মাছি তাদে চলে যেতে দেখিনি । 
আমরা যখন ক্লাব-খেটেব ২০ গল্জেৰ মধো বেছি তখন আমি একটা বিক্ফোণ্ণেব 
আওয়াজ শুনলাম, দেখলাম একটা ঝলকানি । জায়গাটা ঠিক ঠাহর পরতে 
পাবিনি। বাহ্রট। ছিল ঘোব অন্ধকার । আমব। মখস্ট চলতে লাগলাম | বাঞ্ছাব 
ওপব আমাব যে গেটটা, 'অর্থাৎ যে গেট পিযে আমি সচবাচব যাতাস।5 পরি, 
"সথানে কি একট] জলতে দেখলাম । খামি বুঝিনি যে, বিশেষ কিছু দটেছে, 
স্বতবাং, "শামি বাড়ি চলে গেলাম । বন্বেক সেকেগু পবেই আমি মাখাব মাও 
একটা গেট, অর্থাৎ পশ্চিম গেটেব দিক থেকে একট। চীংকাব শ্রলাম। 
চীষকাবট। একটি গাডিব সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছিল। শ্বনলাম কে হাকছে, “জজ 
সাহেব 1” কঠনম্বব কোন ইউবোপীয়ানের | আমি এ চীৎকার ৪ শুণলাম £ “বাঠালি 
লোক মেম সাহেবকে। মার দিয়া ।” গাড়িট। থামলে উইলসন নামলেন । 'আাবও 
গাচজন কাৰ। এল , তাদের মধ্যে একজনকে মনে হল কনস্টেবল । 


১৫০ কে প্রথম শহীদ? 


তাবপর দেখলাম গাভিতে মিসেস ও মিস কেনেডিকে ভীষণ আহতাবস্থায়। 
উভয়ে কার্ধতঃ অচেতন । মিস কেনেডির শখীব আগাগোডাই শায়িত অবস্থায় 
ছিল। আমি ও উইলসন ধরাধবি কবে মহিলাদেব আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। 
আমি প্রথমে মিসেস কেনেডিকে নিয়ে যাই । মিস কেনেডিকে নিয়ে যেতে 
উইলসন আমাকে খানিকট। সাহাযা কবেছিলেন। তাবপব আমি গাডি কবে 
সিভিল সাঞ্জেনেব বাঁডি গেলাম । তাবপব গেলাম উডমানেব বাডি। তাকে 
পেসে আমাৰ গাডিতে তুলে নিলাম । আমব। মিঃ আরস্ট্ংমে খোজে 
বেবোলাম । পথেই পেলাম। তাকেও সঙ্গে নিয়ে আমাব বাভিতে এলাম । 
আমি যখন ফিবলাম, দেখলাম, সিভিল সাজেন এসে গেছেন ॥ আমাব বাডিতে 
ফেলবাব পবে পবেইট মিস কেনেডি মাব। গেলেন । মিসেস কেনেডি তখনও 
বেচে। পবদিন আমি বাকীপুৰ গলাম। আমি মতিহারীতে ঘাবাব পথে 
মজঃফবপুব স্টেশন ছু'ষে যাঁ€ম। হ্বাড। মজঃফরপুবে ফিবিনি * তখন আমি আমীব 
বাড়ি যাইনি । আমি মঞ্জঃফণপুব স্টেশনে মিসেস কেনেডিব মৃত্যু সংবাদ শুনি । 

বারৃহাব মহক্ুম|হাকিম বাবু জ্োতিষিচন্দ্র সেন তা জবানবন্দীতে বলেন: 
২।মাব বাত্রি। মিঃ পোয়েইন আমাকে বললেন, মোকামে স্টেশনে যে মান্তষটি 
আত্মহতা। কৰেছে ভাব দেহটি আনবাব জন্য , প্রযৌজন হলে মোকামে খেকে 
মজঃফবপুবে ৷ সনাক্তকণণ ববোৌঁশি জণ্সনে হতে পাবে । সনাক্তকৰণ হল। 
এই সেসব ধটোগ্রাফ দেহটিব । এগুলে। আমাব সামনেই তোলা হয়। তিনজন 
সাক্ষী চিল। প্র্যাটফর্ষেব £ষখানে দেছটি ছিল সেখানে তাদেব এক এক কৰে 
আনা হয়। আমি সেসমধ নোট নি। কবিম ছিল 'প্রথম সাক্ষী । প্রথমে সে 
বলল, ফুলে গেছে বলে সে চিনতে পাবছ্ছে ন:। আর দু'জন সাক্ষীব জবানবন্দী 
তাব সামনে নওয়া হলে, সে বলল, সেও চিনতে পাবছে, এ হচ্ছে সেই 
দুজনেব একজন যে দুজনকে সে ঘটনাব দিন বেল। সাডে পাচটায জজ-বাডিতে 
দেখেছিল । কনস্টেবল তহশীলদাব খান সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পাবল * এই সে ছুটিব 
একটি লোক যাবা ৩০ এপ্রিল বাত সাতটাৰ ঘুরে বেভাচ্ছিল। হ্যা, এই 
(লোকটিব গায়েই শাঁদা সাট ছিল। পবেব সাক্ষী কফৈজুদ্দিন। সেও তৎক্ষণাৎ 
দেহটি চিনতে পাবল--৩০ এপ্রিল বেম্পতিবার বাত সাডে সাতটায় ষে ছুটি 
লোক ক্লাবে সামনে ঘুবে বেডাচ্ছিল এই সা্টপবা লোকটি তাদের একজন । 
সাক্ষীদের দুরে দুবে বাখা হয়েছিল এবং একজনেব পর আর একজনকে আনা 
হয়েছিল । আমব! ববৌনিতে পৌছোবার পরই সনাক্তকরণ শুরু হয়। স্থতরাং, 


ম্যাজিষ্টেট কোটে ১৫১ 


সাক্ষীদেব পরম্পরের সঙ্গে পবামর্শ কববার কোন অবকাশ মেলেনি । কণস্টেবল- 
দেব শব সনাক্তকবণ শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েছে এবং তাব। সবাই বলেছে, তাব। 
স্থণিশ্চিত। 

কনস্টেবল টৈভ্রদ্দিন প্রধানত: তহুশীলদাবেব সাক্ষাই সমর্থন করে । 

কেশবলাল চ্যাটাজি বলেন, কাঠগডাব আসামীকে আমি চিনি। আমি 
সকালে তাকে সেকেন্দাবপুব ময়ধানে দেখেছি । তাবিখটা মনে আছে। ১০ই। 
হিন্দ্রদেব কি একটা ছুটিব দিন, ফিস বন্ধ ছিল। এব সঙ্গে আরও একজন 
ছিল, বাজেন্্রলাল মিত্র । পুবোনে। টাদমাধিব শেষ গাছটির নীচে মান্ষটি-বসে 
ছিল। মপবিচিত বলেই মনে হ'ল । কিগগেস কবলাম, আপনি কে বটেন? 
তনি বলেন, আমি বাণাণপী যাচ্ছি, 'একজন পযটক , টাকা চুবি গেছে । 
বললাম, এতো ব্রাঞ্চ লাইন, মেন লাইন তে নম। জিজ্ঞেস বলাম, কি 
কণে এখানে এলেন, কোথেকে এলেন? তিনি মেদিনীপুব, না, ফবিধপুব 
বললেন ঠিক মনে নেই । তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন ছাত্র । আমি 
জিজ্ঞেস কবলাম, কোন আত্মীয়-্বজন মাছে কি? তিনি বললেন, ন।, তিনি 
প্নশালাফ আছেন । বাডী পালিয়েছে ৭ লে আমি সন্দেহ কখল।ম, মজঃকবপুবে 
প্রায়ই এরকম আসে । তিশি কে বলবাব জন্য চেপে ধবতে বললেন, সবাইকেই 
ঘব-পালানে। মনে কবেন কেশ? আমি ভাবলাম, এবাব জেগে পড়াই ভাল, 
যদি কিছু চেয়ে বসে। 

তাকে গ্রেপ্তাবেব পব যখন তাকে ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালতে আন। হল তখন 
আমি তাকে কাঠগভায় দেখেছি | তক্ষণি আমার মনে হ'ল, একে যেন কোথা? 
দেখেছি । একটু ভেবে এই উপসংহাবে এলাম যে, এই সেই লোক যাকে আমি 
১০ ভাবিখে দেখেছি । আমি তখন ডেপুটি মাঙ্জিস্ট্রেট বাবু মণসারঞ্জন সেনকে 
সব বললাম, তিনি আমাকে তক্ষুণি জেল। ম্যাজিস্ট্রেটকে খবব দেবাব জন্য 
পবামর্শ দিলেন । আমি জেল| মাজিস্ট্েটেকে খবব দিলাম । 

সাক্গীকে জেবা কবতে চান কিন। ক্ষুদিবামকে জিজ্েস করা হ'লে ক্ষুধিবাষ 
বলেন, কি জিজ্জেন কবব। 'ামি তে! তখন মেদ্নাপুব ছিলাম । 

তাবপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক বলছেন, তাবিখট। দখোই ? 

সাক্ষী বললেন, ত।বিখটা যে দশোই, এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত | 

মজ:ফবপুবের জেল] ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ মি উভম্যান এর পরের সাক্ষী । 
তিনি বললেন, ঘটনার সময় আমি বাঁডি ছিলাম । আমি একট! বিস্ফোরণেব 


১৫২ কে প্রথম শহীদ? 


মাওয়াজ শুনেছিলাম । আমাব বাড়িটা মাইলটেক দূবে | তখন রাত্রি সাড়ে 
আটটাব কিছু পব। 

মিঃ কিংসফোর্ড স্বমং গাড়ি কবে আমাব বাড়ি এলেন। তিনি বাডিব 
চাকবদ্দেব সঙ্গে কথা বলছিলেন । আমি তাব কগম্বব শুনে বেবিয়ে আমি । তখন 
৯টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি । তিনি শামাকে বললেন, একট। বোম। 
বিস্ফোবণ হয়েছে । মামব। যখন গাঁভি কবে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে সব 
বুস্তান্ত বললেন । এসে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, বোমা বিস্ফোবণে ছু'জন 
মহিল। আহত হযেছেন। পথে পুলিশ স্পাবিণ্টেণ্ডেণ্টেব সঙ্গে দেখা, তাকে 
ভুলে শিলাম, তারপব ঘটশাস্থলে গেলাম । গাডভিব ঈকবোটাকব। দেখলাম, 
আসনঞুলে। এলোমেলো» "ছড়া চেঁড। কাপন্ড । এই দেখে আমব। মহিলা 
দু'জনকে দেখতে গেলাম | মিম কেনেডি অতি প্রত মৃত্্যুব কোলে ঢলে পডছেন। 
মিসেস .কনেটিও কিছু বলতে পাবছিলেন ন।| কঙ্িশনাবেব উদ্দেশে তাববার্তা 
পাঠালাম, বাজ সবকাব 9 আবও কাবও পাব ও নামে । আমি গেটেব বাবে 
সইসকে দখতে গেলাম । সইস নিম্াঙ্গে আহত হযেছিল। একট! টেবিল 
মানালাম, কাগজ, চেযাব ইতাদি | এনটা শ্দিপে সইসেব বিবৃতি লিখলাম এবং 
তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলীম। নামি হাসপাতাল “গলাম এব” "মাবান 
সইনকে জিজ্ঞাসাবাদ কবলাম-যি ভাব নতুন কিছু বলবাব থাকে | স্নাঘব €পব 
আচম্ক| চোট পেষে সে ছিল কাত, 'বন্ধীও ছিল উদ্বেগজনক | সৌোচম্াানকে 
্গিজ্ঞাসাবাদ কবলাম। কোচমানকে ণুডকে পাঠিষেছিলাম । উইলসন, 
তহশীলদাব খান ও হৈহ্ছুক্দিনেধ বিবৃতি ও নিলাম | 

বিবৃতি নেবাধ সময় কিছুক্গণ বিবাম দিতে হয়েছিল , ডাকবা"লোষ 
গেছলাম । আব একবাব এক হেড কনস্টেবলের ছন্য কিছু বাধা '.পযেছিলাম । 
মে এসে বলে, সে একট! জুতে। পেষেছে । টেবিল থেকে একটা লা প্টার্ন তুলে 
নিলাম, খাল পেবিয়ে বড গা্ছটাব নীচে এলাম ' হেড কনস্টেবল কাঁকব স্থপের 
দক্ষিণে ছুঁতোট। দেখিযে দিল ! জুতোর কাছে একটা চাদর ও পাই । আবরণ 
তিনটি জূতো। পাঁওয। গেল । এব মধো প্রথম জুতোব আব এক পাটি। বড 
গাছটাব কাছে আলাদ। আলাদা প্ড ছিল। চাবটায় মস্ত এক ফুটো, ২নং 
নিদর্শনেব মতই । এসব জিনিস পাবাব পব আমি ফিবে গেলাম জজের বাডি। 
এবপব বাড়ি চলে গেলাম এব* মাঝবাতেব কিছু পব আবার এলাম এখানে । 
এবপব টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম, পুবস্কাব ঘোষণা! কবে নানা জায়গায় 


মাজিষ্রেট কোর্টে ১%৩ 


টেলিগ্রাম পাঠালাম । পুলিস স্পাবিষ্টেপ্ডেটেকে বললা'ঘ, তিনি একট! বিবরণ 
শহবে প্রচাব করুন । 

জুতোগুলো। পারার পব আমি পুলিস স্তপাবিশ্টেপ্ টেকে ঘটনাস্থলেব একট। 
স্কেচ-ম্যাপ করতে বললাম । আমি সেশনে গেলাম, কণস্টেবলদেব পাঠিয়ে 
দিলাম । আবে কিছু বাবস্থাবিবি কবে আমি রাত ছুটো কি তিনটেয় বাডি 
ফিরলাম । গাড়িটা পবীক্ষা কবতে গেলাম । কোচম্যান, আব্দল কবিষেব 
বিবৃতি নিলাম এবং হাসপাতালে গিষে সইসেব বিবৃতি নিলাম | কোচম্যানেব 
জবানবন্দী নেবাব পব কনস্টেবল ইয়াকুব আলির জবানবন্দী শিলাম। মিস 
কেনেডি সঙ্গে সঙ্গেই মাবা "গছলেন । ওযেইনি স্টেশনে গ্রেস্কাবে সংবাদ খনলাম 
বেল! চাবটেয | সন্ধা! ৬-২০ মিনিটে ০স্টশনে গেলাম, /ট্রণট। পাগমা। গেল, 
ক্ষুদিবামেব সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশেব স্ুপাবিল্টেণ্ডেপ্ট, ইন্সপেক্টব « ন্যান্ত পুলিস 
দেখলাম । আমি. আঘার কাছারীতে এলাম । তালাবদ্ধ ছিল। ক্লাবে গেলাম। 
আমাকে বল হল বে, আসামা বিবৃতি 'দবে। আমি তক্ষণি ক্লাবে বিবুতি 
নথিবদ্ধ কবলাম । আমি ক্লাবে গেছ্ছলাম, কেনশা, এটাই ছিল নিকট তম জায়গ। | 
বন্দীকে একট! ফ্টিনে কবে স্টেশন থেকে ক্রাবে আনা হয়। কোন চাপ শা 
দিযেই এ বিনতি পাণয়। যাঁয়। বন্দী বিনুতি বেশির ভাগ ছিপ পাণ্লায়, 
সামান্য কিছু ইংবেজী শব্ধ । একটু সাহায্য শিঘে আমি বেশ বুঝতে পাবচ্গিলাম । 
আমি য! নথিভুক্ত কবেছি সে সঙ্বন্ধে মামাব আম্থ। আছে । আমি এক 
বাঙালি উন্মপেক্টবকে দিয়ে গামাব উপস্থিতিতে বন্দীকে পডিঘে শুনিয়ে 
ছিলাম । বন্দী বলেছে ঠিক মাছে । শামি বাতে ঘে দুটি খস্টেবলেন 
বিবৃতি নিখেছিলাম এবং 'ধ-চছেলেট্টি খেচে সাক্ষা দিখেছিল "খাপ! সপাই 
বন্দানে এই বলে সনাক্ত করে বে, ঘটণ1দ আগে তাব। ধে জনকে, পাস্তা 
£ঘাবাফেব। কবতে দেখেছে এ তাঁদ্বেই একজন । 

আমি শাদ। পপোমাকের কণস্টেবল িজুর্দিনের এ তহশীলদাব খানের আবও 
খানিকট। বিবৃতি নিয়েছি । 


ক্ষুদিরাম দীনেশ রায়ের শব সনাক্ত করলেন 
পবদিন আমি কনস্টেবল শিউপ্রসাদ ও ফতে সিংয়েব বিরতি শক 
করলাম । এবাই বন্দীকে এয়েইনি স্টেশনে ১ মে তারিখে গ্রেপ্তার কবেছিল। 
যে মান্ুষটি নিজেকে গুলি কবে মেরেছে তাৰ শব আনা হল। আমি স্টেশনে 


১৫৪ কে প্রথম শহীদ ? 


গেছলাম। ক্ষুদিরামকে দিয়ে দেছটি সনাক্ত কবালাম। স্টেশন প্র্যাটফর্মে 
ক্ষদিবামের বিবৃতি নথিবদ্ধ কবলাম। পডে শোনালাম, বললেন ঠিক আছে। 
আমাব কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিবৃতি স্বেচ্ছায় দেওয়! । আমি সার্টিকিকেটটা 
গেঁথে দিই নি' আমি মনে কবিনি ওটাব দবকাখ আছে । আমি মনে কবি ওট। 
পরিপূরক মাত্র। আমি তাবপব পুলিস ক্রপাবিন্টেণ্ডেন্টেব সঙ্গে গেলাম। 
পর্মশালাণ 'য ঘবে বন্দী থাকত সে ঘবট। দেখিয়ে দিল | দবটা তালাবদ্ধ ছিল । 
ণানারকম দ্িশিসু পাপয়। গেল। ৯» তাবিখে বিস্ফষোবকেব ইন্সপেক্টব এলেন। 
আমি াব হাতে টিনে বাক্সট। অর্পণ কবলাম । আমি কে চন্দ্রকে এক োডা 
তে] .জলে বন্দীব পাষে পবিন্ে 'দখতে পলল।ম | বলকাতি। থেকে কিশোকী- 
মোহন ব্যানাজিব প্রযত্রে দানেশচন্দ্র বাষের শামে ধে টাকা এসেছিল তাব মনি 
অভাব ফবমট। পাঠাবান জগ্ঠ ৬ ভাবিখ পি এম +জকে টেলিগ্রাম কবেছিলাম | 
বিশ্বোবৰ ইন্সপেকটব সযহ্রে গাডিট। বাঝ্সটা, থলেট।, 'বামার ট্রকবোগুলে' 
পবীক্ষ। কবলেশ । আমাব উপস্থিতিতে তাকে এগুলে। দেওম। হয়েছিল । আমি 
২ যে কে এল চাটাজিব বিবুতি নি। 

সাবইন্সপেকব জে শাবন ॥]. 98191) ) থানা ভাষেবা এনে প্রমাণ ববেন 
ধে, তহশীলপাব খান ও ফিখাজপ্িন নফ্'বেলকে ২৭ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন 
(ডপুট কব। হযেছে । ১৩এ দুজন পনস্ট্ধেলকে সন্ধা। ছটাম টহল দেবাব জন্য 
(৬পুট কব হযেছিল 1 ৩০এ এক। তুহশ'লদাখপে ই ডেপুট কব। হয়েছিল । ২৬এ 
আব একজন টহল দিঘেছিল। 

সশস্ত্র পুপিশ বাহিনীর ফতেসিং বল্ল, মামি বন্দী ক্ষদিবামকে চিনতে 
পাখছি। আমি তাকে ৭বেইশি স্টেশনেব বাইবে দেখতে পাই । ১ তাবিখে 
এক মিব দোকানে (পথতে পাই । আমি মজ্ফধপুণ "থকে সক্ধাল ১টাব ট্রেনে 
এক সাবধইন্সপেরীব, ৮ কনস্টেবল ও এক হেড কনস্টেবলের সঙ্গে যাই । ৩০ 
এপ্রিল খাত্রে 'মামি « শিউপ্রসাদ ওয়েইনিতে নেমে পড়ি, এখানেই 
আমাদেব মোতায়েন কব! হয়েছিল৷ ঠিক ভোবে আমবা সেখানে পৌছোই । 
আমবা ষে ট্রেনে এলাম সে ট্রেনটা তললাস কবলাম। কাউকে পাইনি । ট্রেনটা 
চণে গেল, আমব! ঘুমিযে পডলাম। সকাল সাডে সাতটায আব একট! ট্রেন। 
খোঁজ করলাম, কেউ নেই । আমাদেব (য ছুটি বাঙালির বিববণ দেওয়া হয়েছিল 
তাদেব খালি পা, একজনেব ডোবাকাটা কালো কোট, আব একজনের শাঁদ৷ সার্ট 
গায়ে, বয়স ১৮ | আমবা পাধাবণভাবে বিববণ মিলিয়ে দেখলাম । 


ম্যাজিষ্টেট কোর্টে ১৫৫ 


স্টেশন থেকে পনেব গজ দূবে আমব| জিতুবামের দোকানে (গলাম। দেখলাম 
বন্দী জল খাচ্ছে । আমাদের ছুজনেব* শা পোষাক ৷ আমাৰ ছিল এম্যনিখন 
বুট। আর এক কনস্টেবলেব ছিল খালি পাঁ। বন্দী আমাদেব কাছে দেওয়া 
বিববণেব সঙ্গে মিলে গেল । আমি জিভ্েস কবলাম কোথায় যাচ্ছেন, কোথেকে 
এসেছেন? তিনি বললেন, পূব থেনে আসছি, তেজপুর থেকে, যাচ্ছেন 
বাকখপুব । আমি বললাম এখানে কেন নামুন ? আপনাকে তে। মজঃফবপুবে 
বদলি কবতে হবে। 

আমি যখন তাকে দখি, তিনি তখন মুডি খাচ্ছিলেন। কাছেই ছিল এক 
টি গল । 1তনি বললেন ব্ড তেষ্ট। পেয়েছিল । জল খেতে নেমেছি, বলেই 
দিলেন দৌড | থামব। ভন পেছন থেকে তাকে জাপটে ধবলাম | খখন জাপটে 
পরলাম ৬খন তাৰ কোমব থেকে একটা পিস্তল পডে গেল । আমব। তাকে বেদে 
ফেলবাব আগেই" তিশি আব একট! বিভলভাপ নিলেন । আমবা দুজনে তা 
কেডে শিপাম। এরপব তাকে তালা কবলাম। এখন 'য পোষাকে সে 
পোষাকে পবা পড়েছেন; এই কালে! কোট, এই সা । এখন যে কুর্ত। পরে 
আাছেন তাতেই ছিল কিছু কাতু'জ আব পিছুট! ছিল কোমবে ধুতি জডানো। 
সব জিনিস একত্র করণে আমাদের চাদে বাধলাম, তাকে পেল স্টেশনে নিয়ে 
এলাম। পুলিস সপাবিগেটেব নামে তাব পাঠালাম । পুণিস স্রপাব এলেন 
বিকেল সাডে তিনটায় । বন্দীকে ভাব হেফাজতে দিলাম, দিলাম বাগ্িলটাও। 
এদিন আমবা সন্ধা। ছটায মজংফবপুব এলাম । পবদিন সকালবেল। জেল। 
ম্যাজিয্টেট বিবৃতি লিখে নিলেন। 

মজঃফবপুরেব সিভিল সার্জেন কণেল “গ্রঞ্জাব ০0]. 07217867 ) বোমাহত 
মহিলাদেধ পরীক্ষাসংক্রান্ত সাক্ষা দিলেন! তিশি বললেন বোমাব আঘাতেই তাখ। 
আহত হয়েছেন । কিন্তু তাব বিববণ এতই গান্ডাদামক ঘে তিনি না-প্রকাশেব 
অন্কবোধ জানালেন। 

ফতে মিংযেব সঙ্গে যে আব এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীপ কনস্টেবল গেছল 
সেই শিউপ্রসাদ মিশিলেবও সাক্ষ্য নেওয়। হল, লস কতে সিংয়েব কথা 
অমথণ কবল । 

ধর্মশালায় এক দাওয়াইথান। ছিল, তার কম্পাউগ্ার ছিলেন জ্ঞানেন্্রনাথ 
ভট্টাচার্য । তিনি নাকি ঘটনার আগেব দিন পানলেমনেডেব দোকানে দুটি 
বাঙালিকে দেখেছিলেন । ঘটনার ১০।১% দিন পর পুলিস স্বপার ধর্মশালায় 


১৫৬ কে প্রথম শহীদ ? 


ক্ষুধিবাম ও দীনেশেব ফটে| দেখিয়েছিলেন । এদের5 তিনি পান-লেমনেডেব 
দোকানে দেখেছিলেন বলে চিনতে পাবলেন | কাঠগডাঘ ক্ষুদিবামকেও তিনি 
সনাক্ত কংলেন। 

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব চন্দ্র বললেন, ৬ মে তিনি জেলে যান এক গোড়া 
জতে। ক্ষুদিবাখেব পায়ে লাগে কিণ। যাচাই কবতে । তাব স্থদুখেই ক্ষদিবাম জুতো 
ক্ষোড। পবেছিলেন। ঠিক £লগেছিল । ক্ষুপ্ধাম শিজেই বলেছেনঃ ও ভাবই। 

ডাঃ এস সি বানাজি বললেন, শামি 5১ এপ্রিল মিঃ কেনেডিব সইস 
সঙ্গতকে পবীক্ষ। কবেছি। তিনি আটটি ক্ষতেব বিববণ দেন । বলেন, কোন 
"ভাত হাতিয়াব্রে আঘাতে এগুলে। হদে খাকপে | মইস এখন হাসপাতালে 
আছে । শে হাব কাজ কণতে অক্ষম । 

শাটেব অগ্ততম নায়ক পন্গল[ল বানাক্ি বলল £ পিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে 
আমি ৩* এপ্রিল মজঃফপপুপ ছিলাম । আমি ১ তাবিখ সকাল .নলা 
বাঙালিদের কাণ্ড শ্রনলাম । ১ ভাপিখ আমি ট্রেনে মজ:ফবপুব থেকে সিম 
ফিবছিলাম। সমন্থিপুবে যিশি এখন মৃত তীব সঙ্গে আমান বেল প্ল্যাটফর্মে দেখ। 
হয়ে যায়। নতুন পাঞ্জাবী, নতুন পুতি, শতুন পাম্পন্ত, খালি মাথা । তিনি 
আমায় জিজ্ঞেন কবলেন, বখন গা ছাডে? আমি এই স্থযোগে আলাপ 
জমালাম। তীাব সঙ্গে ছিল ফোকামাঘাটেব টিকিট । আমব। ছুগন একই কাঁমবাঘ 
উঠলাম। তাব কথ! বলার ধরণ 9 '.চহাব। দেখে মামা সন্দেহ হযেছিল । ট্রন 
সমশ্ডিপুব ছেডে খাবাব আগে আছি 'শামাব দাদামশাই, ম্কবপুরে পিনিখাব 
গবর্েন্ট প্লাডাব | প্রবাণ সখকাবী উকিল ; শিব্চন্দ্র চাটাজিকে এই বলে এক 
তাব কখি, সন্দেহবশখে লোবটানে €গ্রপাব করবা অধিকার দেপাব জন্ত তিনি 
যেন পুলিস সুপারকে বলেন । ৩ ,ম সকাল পাড়ে দখটায় মোক মেয় দেমে 
পরি । এ মানুষটিও আমাক সঙ্গে মোকামে স্উশনে আসেন এবং আমাৰ শ্রশ্শে 
প্রশ্থে বিবক্ত হয়ে আব একট! কামবাধ গিয়ে ঠেন । আমি এজন্য ক্ষম। চেয়ে 
শিয়ে মোকামে স্টেশনে তাকে গামাব জিনিসগুলো দেখতে বলি। তাবপব 
০সাঙ্গা চলে যাই »্টশন মাষ্টাবেব অফিসে গুকে গ্রেপ্তাবেব জন্য ঘটি পোক 
আনতে । | অবশিশষ্টীংশ ২৩ পৃষ্ঠা দষ্টবা, পুনবারুত্তি বাহুল্য মাত্র । আমি এব 
আগলে সেই খাত্রেই মজঃফবপুব গেলাম । এস ডি ও এবং পাটনার এস পি শবের 
সঙ্গে এলেন। ববৌনিতে শবটিব ফটো নেওয়। হ'ল এবং সনাক্তকবণ হ'ল | 

সাব-ইন্সপেক্টার শর্ম| তীব সাক্ষ্যে যা বলেছেন ত৷ ২৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ; পুনরুকি 
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নিপ্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সঞ্ধাব ট্রেনে শব সহ্যে আনা হ'ল রেল 
স্টেশনে | এই সময পাটনার এস-পি মিঃ সোষেইন (5২810) এলেন । ফটো 
নেগ্তযা হল শবটিব এ বাত্রেই খুব জোবালে। মাঁলোব সাহাযো | 

১টায় এস পি, এস ডি ও, নন্দলাপ, আমি ও কনস্টেবলব! শব নিয়ে 
মজ:ফবপুরের ট্রেনে উঠলাম । ফটোগ্রাকাব9 মামাদের সঙ্গে ছিলেন। আমবা 
সকাল সাডে সাতটায বরৌনি পৌছোলাম। সকালে আবাব শবটির ফটোগ্রাফ 
নেওয়া হল। 

সঙ্গং সইসকে আদালতে একটি "চয়াবে কবে আন হল, তাব ক্ষতস্থানে 
ব্যাণ্ডেজে। সে বলল, “নম কেনেডি সাহেবেব গাডিতে ছিল, ক্লাব থেকে 
ফিবছিল , বাত ৮ট! হবে, গাড়িতে ছিলেন মিসেস 9 মিস কেনেডি । গাডিটি 
যেই জজ সাহেবেব পুবেব গেটে বিপবীত দিকে এসেছে, অমণি একটি লোক 
একটা গাল বল গাডিব দিকে ছুঁডে দিল । আমি তাব মুখ দেখিনি । আমি 
(উচিয়ে উঠলাম £ "হেই হেই 1 আমি আব একটি "লোককে দেখিনি । আমি 
শুধু একটি লোককে গাড়িতে একটা গোলা ছুঁভতে দেখেছি । বিস্ফোতণ 
হমেছিল। '্মামি অচেতন হযে পড়ে খাট । আমান খন জ্ঞান ফিবে এল, দেখল|ম 
আমি জক্গ সাহেবেব গেটেব কাছে পড়ে 'মাণ্ছি। কালেক্টব সাহেব আমাকে 
হাসপাতালে পাঠান । সেখানে এখন ৪ আমি চিকিৎসাধীন আছি । 

মামলায যাঁকে বল] হয় "মেটিব্যাল উহ্টনেস' ব। গ্রতাক্ষ সাক্ষী এই সহিসটি 
তেমনই একজন সাক্ষী । সে একেবাবে ঘটন। ৭ ছুঘটনাব মনো পডেছিল ; শিক্গে 
আহত হয়েছে । সাখাবণ লোকেব সমধ জ্ঞান থাকে ন।। তবুযাহোক তাকে 
শিক্তে পন্ডিযে বাত আটট। বলানে। গেছে। কিশ্ক অন্যান্ত অনুতভাক্বী সাক্ষাদের 
মতো সেষ্ট অন্ধকাবে যুবক ছুটিব হুবুহু বঘস, পবিচ্ছদ, বর্ণ হত্যাদিব বর্ণন। 
দ্রিতে পারেনি । সে বলেছে, একটি লোক, কিন্ত তার মুখ সে দেখেনি । দ্বিতীয় 
লোককে৪ “এস দেখেনি । সাধাবণভাবেই বলেছে গোল বল। শিখিগে পড়িয়ে 
গোল বল পধনস্ত বলানে। গেছে বোমা নয 1 এটা ফাটবান কথাও সে বলেছে। 
তাবপবেই সে অচৈতন্ত | 

এই সাঁক্ষা থেকে কাঁউকে জডানে। যাধ ন।--ন, ক্ষুদিরামকে, ন। দীনেশ রাস 
ওরঘে, প্রফুল্ল চাকীকে | আততায়ীকে ব। মাততাগাদেব কেউ দেখেনি । এই 
সাক্ষীব ওপর মামল। দঈলাড়ামু না অথচ ঘটনাব প্রত্ক্ষদশীদেধ নধো সইসের 
সাক্ষাই সব থেকে গরক্ুত্বপূর্ণ, কেননা, কোচম্যানেব দৃষ্টি ঘোড়। ও পথেব দিকে 


১৫৮ কে প্রথম শহীদ ? 


নিবদ্ধ, সইসেব দৃষ্টি শুধু পথের দিকে, তার দৃষ্টিপথ প্রশস্ততর | এই সাক্ষর 
ঘটনাব ওপবও সামান্ত আলোকপাত কবে, 'আততায়ীদেবক ওপব সে 
সামান্যটুকুও কবে ন।। 

পুলিস ইন্সপেক্টবেব পদভাব-প্রাপ্ত জামিরুল হোসেন পর্মশালায় সেই কক্ষটি 
তালাসীর জন্য যান যে কক্ষটি ক্ষদিবাম জেল। ম্যাজিষ্টরেটকে দেখিয়েছিলেন । 
দবজাটায় তাল। লাগানো ছিল। আমব। দখজ। ভে ঢুকলাম এবং থে 
জিনিসগুলোব কথ! আগেই বল। হুষেছে সেগুলে। পেলাম । এই থলি কবে বোমা 
আন। হয়েছে বলে ক্ষুদিরাম বলেছেন । মোকাষে থেকে যে মৃতকে আন হয়েছিল 
আমিই তাব পাষে জুতে। লাগিষে দি । ঠিক "লগে যান । ৩০ তাবিখে বাত্রে 
কিশোবীমোহনেব বাড়ি গেলাম । কিছুই পেলাম ন।। (কান অপবিচিত 'লাক 
তার কাছে এসেছিল একথ। তিশি অন্ধীকার কবলেন। আমি জ্িজ্জেস কবেছিলাম 
১৮1৯০ বছবেব কোন অপবিচিত বাচালি তাপ বাডিতে এসেছিল কিন! এবং 
তিশি তাদের জাশেন কিন।। তনি বলেন, অপবিচিত কেউ আপেনি, তিনি 
এমন কোন মপবিচিতেব কথ। জানেনও নাঁ। এ ছাডা» ৫ তারিখে আব কিছু 
বিজ্ছেস কবেছিলাম কিনা আমার এনে নেই । আমি ডেপ্রটি অ্পাবিণ্টেণ্ডেন্টেব 
সঙ্গে তাৰ বাডি শালাসাতে গেলাম । সেখানে পীঞ্ছোলে তাকে কডপুটি 
স্বপাখি্টেণ্ডেপ্ট জিজ্ঞেস ববেছিলেন ক্ষদিবাম এ পানেশচন্্ বাধকে চেনেন? 
তাদেব চলাফ্বোব খবব বাখেপ কিছু ? তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে তাব কোন 
সন্বন্ধ বা কাববাধ শেই ! দীনেশচন্দ্র বায সম্পকে সব কথ। মন্বীকাৰ কবলে 
তাকে গেপ্াব কব হয়। অগ্ঠান্য কাগজেব সঙ্গে তাৰ কাছে একটা মনিঅডাব 
কুপন ৭ পাওয়া যায়। ঠিকানাসহ আব এপট। কাগনঃ ঢুটি বাংলা গান, একটা 
ছাপ, একট হাতে লখ|। 


পত্রিক। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটুকু 
ধাঁব। গনণমেণ্টকে ভপপ্ক যুতি খাবণেল পবামশ দন তাঁবা গবর্ণমেণ্টেব বন্ধু 
নন, শক্র। পীডন নীতি কি সবনাশ। পবিণতি ডেকে আনতে পাবে তা দেখবাব 
চোখ তাঁদেব নেই । (দশে সন্ত্রাস হষিব দন্য কন্টুপক্ষ কি ইতিমবোই যথেষ্ট 
কবেন নি? 
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“তারা বিনাবিচাবে মান্তষকে শিবাসন দিয়েছেন, সাধারণো ধারা শিবীহ বলে 
গণা তাদের শিষে জেল ভি করছেণ, হাজাব হাজাব লোকেব চিন্তে আস হষ্টিব 
ন্য দেশেব নান। অংখে পিট্রনি ৪ মিলিটাবি পুলিশ বমিয়েছেন, নির্ঘয়ভাবে 
শিশুদেব অপবিণত তরুণদেব, সংবাদপত্র পবিচালকদ্ণেব এবং কয়েকজন প্রখ্যাত 
জননায়ককে সাজ দিয়েছেন । কি ফল হযেছে? 
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“একঃম্বলে পুলিশেব সংখা ছুইগুণ তিনগুণ কব! হঘেছে 1 £ল। ম্যাজিষ্থেটবা 
সদ। সতর্ক খাকবাব জগ্য খান। জায়গায় নানা লোন বসিয়েছেশ । অধিকাংশ পদস্থ 
ইউবোপীমানদেব মনে এক অস্বপ্তিব স্ষ্টি কৰা হয়েছে । অর্থাৎ জনলাপারণেব চিতে 
ভীতি সঞ্চাবেব জন্ত গবণর্মেন্ট নিজেদ্ধে অফিলাবদেপও নাভাস কণে তুলছেন । 

“আব ঘে মানুষদের ভম দেখাবাব জন্য গবর্মেন্ট যত এই দমন-নীতি নভসবণ 
কবছেন তার! ক্রমশই তত নি্ঠয় হযে উঠছে । “ঘুগান্থবা-এব কথাই ধরুন, কেবল 
যে আব একজন মুদ্রাকব পাওয়া গেছে তাই নয়, এ যুবক মাজিগ্রেটেকে 
খোলাখুলি ও শ্বচ্ছন্দে বলেছে যে* সে তাব দাঘিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, সে তাব 
পূর্বগামীদেব এই পবিণতি জানে যে, তাব| জেলে পচে মরছেন এব” তাবও সে 
একই পবিণতি হতে পারে । তবু যে কাগজ গবণর্মেন্টেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছে সে তারই মুদ্রাকর হবে! 


১৬, কে প্রথম শহীদ ? 
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আশ্চয বাতাববণ নয় ? বাজাব বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্ভমেব অভিযোগ যাদের মাথার 
৪পব ঝুলছে, তাব1 তাদেব পাবিপার্খ সম্পর্কে উদাসীন । জেল, এমন কি, 
ফাপিবপ্ত ভয় তাদের নেই। হ্যা, প্রফ্ুল্পরচিণ্ডে তাবা এ ববণ করছে। ঘাদের 
উদ্দেশে এই দমন নীতি তাদেব ক্ষেত্রে তাব প্রধোগ ব্যর্থ হয়েছে । 
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২৩শে মে কাশ সা.ড ৮ টাধ ক্ষুদিবাখেব মামলাণ ভৃতীয় দিনেব শুনানী । 

৬পুটি স্পাধিণ্টেডেন্ট অব পুলিশ বাচ্ নারায়ণ বললেন, ঘটপাব পাতে 
আমি আমাব বাসস্থানে ছিলাম । আমি একট। বিশ্ফোবণেব খাওয়াজ অনলাম। 
পৌনে শাটায় এ খববও আমাকে পৌছে দেওয়া হল। আমি ঘটনাস্থলে এলাম। 
তদন্ত আগ করলাম । আম বেলস্টেশনের গুষেটিকখ তালাস করলাদ। ট্রেনে 
মোকামে ৭ বাকণপুবে "লাক পাঠালাম । ছু জণ বাঙাশার বরণ দিলাম | ১ মে 
আব 'থাক্গখাঙ্গ [লাম | ১ মে সকালবেল। সবকাবী উাবল শিববাবু 
আমাকে একটা তাখ পাঠালেন এহ বলে থে; কাউকে সন্দেহবে গ্রেপ্তার করা 
যায় কিনা মাজিষ্টেটের বাছে জেনে নিন । আমি তক্ষণি মোক1মের নন্দলালকে 
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ম্যাজিষ্রেট কোর্টে ১৬১ 


তারযষোগে জানালাম সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করো৷ এবং এখানে নিয়ে এস। 
এরপর আমি বাত আড়াইটার ট্রেনে মোকামে রওনা হুলাম। সমস্তিপুরে 
শুনলাম, সন্দেহভাজন ধর। পড়েছিল, কিন্তু নিজেকে গুলি করে মার৷ গেছে। 

৪ মে আমি মজঃফরপুর ফিরে আসি । € মে আমার উপর আদেশ হল 
কিশোরীবাবুর বাডি তালান করতে । দুজন তালাসী সাক্ষী ঘোগাড়ের জন্ত 
আমি ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালাম । তারা এল | কিশোরীবাবু তার বাড়ির 
বারান্দায় ঈ্াভিয়ে ছিলেন। যখন তিনি কাছে এলেন, আমি তাকে বললাম, 
আমি আপনার কাছে এসেছি জানতে আপনি বাঙালি ছজনকে জানেন কিনা। 
তিনি বললেন, তিনি কিছুই জানেন না। আমি তখন বললাম, আপনি যে- 
ধর্মশালার হেডক্রার্ক তার৷ সেখানে 'ছিল। তিনি বললেন, তিনি মৃতের খবর কিছু 
রাখেন না। কিন্তু যে-মাহ্ুষটি ধরা পড়েছেন তাকে তিনি দেখেছিলেন । আমি 
তখনও কিশোবীবাবুকে গ্রেপ্তাব করিনি বা৷ গ্রেপ্তারের কথ! কিছু ভাবিনি । আমি 
কিশোবীবাবুব বাডি তালাস করতে লেগে গেলাম | তার দেহও তল্লাস করলাম । 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন তল্লাসী চালাচ্ছেন? আমি বললাম, আমি দেখতে 
চাইছি, চিঠিপঞ্ে। আপনার সঙ্গে ক্ষুদিরবাম-দীনেশের কোন যোগাযোগ ছিল 
কিনা । আমি সব কাগজ জড কবলাম এবং কিশোরীবাবুকে গ্রেপ্তার করে 
ওগুলে। আদালতে এনে উপস্থিত করলাম । এ কাগজপত্র তারই সম্মুখে হস্তগত 
করা হয়েছে । যে ড।কপিয়ন তাকে মশিঅর্ডাব দিয়েছিল তাকে খুজে বের 
করলাম। তার বিবৃতি নিলাম । সে শ্বীকাব কবল যে, ট:কাটা কিশোরীবাবুকে 
দেওয় হয়েছিল । 

দীনেশ এবং অফিস-পিয়ন রামধাবীব সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে তা নিতান্তই 
শোন। কথা বিধায় বাবু গোবিন্দচন্দ্র তা নথিতুক্তকবণে আপত্তি করলেন। 

মিঃ মান্থুক এভিভেন্স একের ১৫৭ ধার। উদ্ধত করে বলেন, রামধারীর কথার 
সমর্থনেই এ গ্রহণযোগ্য | 

গোবিন্ববাবু ঃ আপনি কি রামধাবী কি বলবে আগেভাগেই ধবে নিচ্ছেন? 

মিঃ মানুক £ আমাব উচিত ছিল আগেই রামধারীর জবানবন্দী নেওয়া । 
আমি এখনই তা করৰ। 

গোবিন্ববাবু তার আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন। 

মহতা এস্টেটের ২ নং কেরানী হৰিনাথ চ্যাটাজি বললেন, ১৯০৮ এব 
জানুয়ারি থেকে আমি কিশোরাবাবুকে চিনি। তার হাতের লেখ! দেখার 


১১ 


১৬২ কে প্রথম শহীদ ? 


সুযোগ আমার হয়েছে । মনি অর্ডার ফরমে যে স্বাক্ষর তা কিশোরীবাবুর , তিনি 
তা দীনেশেব বকলমে সই করেছেন। বরমিদ আর কুপনের লেখা আমি চিলিনে ; 
কিশোরীবাবুর লেখাটা! আমি চিনি । 

ঘজেশ্বর তেওয়ারী বলল, আমি একজন ডাকপিয়ন। কাঠগড়ার কিশোরী- 
বাবুকে আমি জানি; তিনি মহুতা। এস্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডম এর “হুডক্লার্ক। 
তাব অফিস ও বাড়ি আমি চিনি । অফিস হচ্ছে ধর্মশালায় । তার চিঠিপত্র 
তার লোকের কাছে ভাক-ঘরের জানালায় দেওয়া হয়। ভিপিপি, মনি অর্ডার, 
রেজিস্টার্ড চিঠি প্র শামিই দি। প্রথম বিলি হয় তার বাড়িতে, দ্বিতীয় বিলি 
হয় ভাব মফিমে । গতমাসে তাঁকে মনি অর্ডাব দিয়েছি । এই মনি অঙার 
আমিই তাকে দিষেছি। ঠিকান| ছিল, দীনেশ চন্দ্র বায়, প্রত্বে কিশোবী- 
মোহন ব্যাণাজি, কিশোবীবাবুই সই কণে নেন। আমি কিশোবীবাঁবুকে 
জিগগেস করেছিলাখ, ধাব নামে মনি অর্ডাব এসেছে তিনি কে? কিশোবাবাবু 
বলেছিলেন, তাব জান।খোনা । 'আমি গিগগেস কবেছিলাঞধ, তিনি কোথায়? 
তিনি বলেছিলেন, কি জানি কোন ঠিকানা না দিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে 
টাক। বা চিঠি পত্তব এলে নিয়ে বাখতে । দ্রানেশ চন্দ্র বায়েব নামে আমি 
দ্বিতীয় কোন মান অর্ডাব কিশোবীবাবুকে দিইনি । 

খেমান কাহার বলল আমি বোম! বিস্ফোবণেব কথা, দুজন আওবতেব 
মৃত্যুব কথা পবদিন শুনেছি! দুপুবপেলা দাবোগাবাবু এলেন আমাব কাছে 
খোজ নিতে । ( ফরিয়াদি পক্ষীষ কৌন্লি বললেন, ঠিক ঠিক মনে কবে দেখে। | 
দুদিন পব আমাকে নিষে গেলেন ডেপুটি ন্পাবিণ্টেণ্ডেটে মহতাবাবুব বাড়ি । 
আমাব বিবৃতি নিলেন । গত চৈত্র মাসের শেষে প্রথম ৬৭ দিন আমি 
ক্ষধিবামকে দেখেছি । তাৰ একজন লঙ্গী ছিলেন। ডেপুটি স্গপাবিণ্টেপ্ডে্ট 
আমাকে একট! ফোটে। "দখালেন ' ক্ষ্দিবামেব সঙ্গীব ফোটে।। কিশোবীবাবু 
ও রামধারী সিং ধর্মশাপায় ওদেব ঘব দিয়েছিলেন । সেখানে তার। ৫1৭ দিন 
ছিলেন । ভিতবেব ঘব খানি কবে দেবাব জন্য কিশোরীবাবু হুকুম দিয়েছিলেন । 
আমি তাদেব পাচ, সাত কি দশ দিন দেখিনি । আবাব দশ দিন পব দেখি 
ক্ষুদিধাম বাবান্দার পশ্চিম দিকে বাহ্গ। কবছেন | “মেমসাহেবদের” মাঁর। ধাবাব 
তিন চাবদিন আগে । মেমসাহেবদের মারা যাবার পর আব দেখিনি । আমি 
কিশোবীবাবুকে ক্ষু্দিবামের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখিনি । 

ঘটনার ছু'তিন দিন পর আমি যখন ধর্মশালায় ছিলাম তখন কালেক্টর ও 


ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ১৬৩ 


পুলিস হুপারিপ্টেণ্ড্টে এলেন। সেখানে ক্ষুদিরাম ও দীনেশ যে ঘরে থাকতেন 
সে ঘরটি তাল! ভেঙে খুললেন । দ্রপুব বাবোটা নাগাদ অফিস খুলল । দবজা 
যখন খোল৷ হয় তখন কিশোরীবাবূব তরফে কেউ আসেনি । যে ঘরে তার! 
থাকতেন, জেলা ম্যাজিক্টরেটকে ঘরট। ক্ষুদিবাম দেখিয়ে দিলেন । ওটা ছিল 
ক্ষুদিবামেব তাল! । কি ভাবে খোলা হল আমি তা বলতে পাবব ন1। ক্যানভাস 
ব্যাগের ভেতবে কি ছিল আমি দেখিনি । দীনেশ ও ক্ষদিবাম ব্যাগটা নিয়ে 
এসেছিল | কাব হাতে ব্যাগটা ছিল আমাব মনে নেই। 

গোবিন্দবাবুব বাব উত্তবে সাক্ষী বলে £__ঘটনাব পর পুলিস আমাকে 
গ্রেপ্লাব কবে এবং জেলে বাখে । ১৩১৪ দিন আটক ছিলাম । জেলে থাকতে 
আমাব বিনুতি লিপিবদ্ধ কব। হয়নি । কিশোবীবাবুব গ্রেপ্তঠাবের একদিন কি 
দুদিন আগে আমাকে গ্রেপ্তাব কব। হয। আমি জেল হাজতে আটক ছিলাম। 
ভেপুটি সুপাবিশ্টেগ্ডটে আমাকে প্রশ্ন করেন নি। একজন মুসলমান অফিসার 
জেলে যেতেন, কিন্তু আমাকে কো।ন কথ। জিজ্জেস কবেন শি। 

মহতা এস্টেট কোট অব ওয়াডমেব অফিস-পিয়ন বামধাবী মিশির বলল £ 
আমি কিশোবীবাবুকে চিনি। তিনি হেডক্লার্ক। মহাদেও প্রসাদ হচ্ছে 
মানেজাব। তাব অনুপস্থিতিতে কিশোবাবাবুই সই ধস্তখত করেন। আমি 
কখনও ক্ষুপিবামকে দেখিনি | বোম। বিস্ষোবণের কথ। আমি জানি । এ দেও মাস 
আগেব এক ঘটন। | ঘটণাব মানখানেক আগে, চন বাঙালি আসেন ধর্মশালায়, 
ববঘস ১৯২০ হবে। প্রথম আমাব সঙ্গে দেখা হয় । আমাকে তার] জিগগেস 
কবেন, কিশোবীবাবু ধর্মশালায় আছেন কিণ|। মামি বললাম, তিনি অফিসে 
আছেন। তখন বাবুধ। তার কাছে ধান। তাব। বাংলাদ্ কথা বলেছেন। আমি 
বুঝিনি । উঠোনে খেমানেব সঙ্গে দেখ। হল । কিশোবাবাবু & বাঙালি ছজন 
উঠোনে আমাদেব কাছে এলেন । কিশোবাবাবু খেমানকে বললেন বাও!লিদের 
থাকবাব ব্যবস্থা কবে দিতে | তারপৰ মামব। সবাই চলে গেলাম । ঘণ ধর্মখালাব 
ভেতবে। সেই থেকে আব কগন9 আম বাঙালি দুজনকে দেখিনি | মানেঞ্জাবের 
অফিন ধর্মশালাব পূর্ব দিকে। বাঙালি ছুজনাব গৌদ ছিল ন।। ছুজনেবহ 
মাথায় লম্বা চুল। বাঙালি দুজন কিশোবাবাবুব পূরপর্িচিত কিনা আমি 
বলতে পাবব না। 

জেরাঁব উত্তরে বলল, আমি বলতে পারব না আদালতে ঘ ফোটে। দেখানে। 
হয়েছে তার মত কাউকে আগে দেখেছি কি ন।। 


১৬৪ কে প্রথম শহীদ ?- 


মহম্মদ ইব্রাহিম দ্ধরি বলল, আমি মহতা কোর্ট অব ওয়ার্ড অফিসের 
দপ্তবি। আমি কিশোরীবাবুকে জানি । তিনি হেডক্লার্ক। আমি ক্ষৃদিরামকে 
জানিনে। দীনেশের মতো একজন মানুষকে আমি দেখেছিলাম । এ হচ্ছে 
ঘটনার ১০।১৫ দিন আগে । আমি তাকে কিশোরীবাবুর ওখানে ১৯ তারিখে 
দেখি । কিশোরীবাবুর বাড়ি হচ্ছে আবগারী দারোগাবাবুর বাড়ি থেকে ২৩ 
“লোগোন 1” আবগারী ইন্সপেক্টরের বাডি ঘেতে আমাদের কিশোরীবাকুর বাড়ি 
পার হয়ে ঘেতে হয়। বেল! চারটে নাগাদ িনি মার! গেছেন তিনি কিশোরী- 
বাবুর বাড়িব চৌকাঠে বসে ছিলেন। এই বারান্দা রাস্তার পশ্চিম পারে । 
সেখানে আরও ছুতিনজন বাঙালি ছিলেন । বাবান্দায় দবজার কাছে একটা 
টেবিলের সামনে বসে ছিলেন হুরিবাবু, বসস্তবাবু, কেশববাবু ও কিশোরী 
বাবু। ধিনি মারা গেছেন তিনি দক্ষিণমুখে। হয়ে একট। চেয়ারে বসে ছিলেন । 
বাস্তা থেকে “এক লোগান” দূরে । আমি বাবান্দায় চলে গেলাম । দারোগার 
কাছে যাবার সময় আমি এদের দেখিনি । ফেরবার পথে দেখেছি । কিশোবী- 
বাবু জিগগেস করলেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম দারোগাব ওখানে 
গেছলাম। তিনি আমাকে কল্যাণী ডাকঘর থেকে কিছু পোষ্টাল এনভেলাপ 
আনতে বললেন। আমি ণিয়ে এলাম। আমাব কিছু বেতন পাওন] ছিল 
এস্টেটের কাছে । আমি তাকে তা চুকিযে দিতে বললাম । তিনি আমাকে 
আর এক লময় আসতে বলেন। ছু এক দিন পব আমি তাব বাডি গেলাম । 
একজন মোট! সাব-ইন্সপেক্টব সবাইকে ছুই তিনখান| ফোটে দেখাচ্ছিলেন। 
সবাইকে বলছিলেন, যদি কেউ এদেব ধরিয়ে দিতে পাবে, পুবস্কাব পাবে! 
আদালতে যে ছুটি ফোটো, তাছাভাও একটি কোটে। ছিল। 

গোবিন্মবাধুব জেবাব উত্তবে বলল, ছেলেবেলা! থেকে আমি এ শহরের 
বাসিন্দা । একই বাড়িতে বাবাব সঙ্গে থাকি, কিন্ত কাজ কবি আলাদা। বছর 
ছুই আগে চোরাই মাল রাখবাব অপরাধে আমাব দুমাস জেল হয়েছিল । আমি 
পুলিসের চব নই। কাবাধগড শেষে একট! চোরকে ধরিয়ে দেবার জন্য আমি 
পুবন্কৃত হই । মহত। অফিসে আসবাব সময় থেকেই আমি কেশববাবুকে জানি । 
তিনি এই মামলাব সাক্ষী কিন। আমি জানিনে | হ্যা, তাবিখটা ১৯ই হবে। 
আমি স্ট্যাম্প ভেগারেব কাছ থেকে ঘেদিন ডাকটিকিট আনি মেদ্িনটা ছিল 
রোববার । কালিয়াকির চৌমাথায় এক স্টাম্প ভেগ্ডার বসে, আমি তাকে 
চিনি। কমিশন প্রত্যাহার করায় ভেগাবরা স্ট্যাম্প বেচে না, এ আমি জানিনে। 


মাজিষ্রেট কোর্টে ১৬৫ 


আমার যেদিন জেল হয় সেদিন আমাকে ভিসমিস (কর্মচ্যুত ) করা হয় । আমার 
কারাদণ্ডের সময় আখতার আলি কোতোয়ালি সাব-ইম্সপেক্টর ছিলেন ন|। 
কেবল আমার কারাদণ্ডের জন্তই আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না। 
আমি কাজ ছেভে দ্ি। কারাদণ্ডের জন্ত কাজ ছাড়িয়ে দেওয়। হয় না। আমি 
যে ফোটো সনাক্ত করলাম তা একটা পকেট বইয়ে টুকে রাখা হয়। আমি 
সর্বদাই আদালতে আমি । ১।১২ দিন আগে একটা! আবগারী মামলায় আমাৰ 
সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । দারোগার নাম মহাবীরপ্রসাদ । আমি স্ট্যাম্প ভেগাবের 
নাম জানিনে ৷ তিনি হিন্দুঃ বূডোও নয়, যুবকও নয় । স্ট্যাম্প ভেগ্ডারকে সনাক্ত 
কবতে পাবি । আমি পুলিসকে তাকে দেখাইনি । 

মহম্মদ ইয়াকিন বলল: পুলিস সাহেবের হুকুমমত আমি এই ম্যাপ কবেছি। 
স্বেল-পবিমাপে জাকা। 

মহম্মদ হাফিজ বিস্ফোবণ স্থানেব ম্যাপ সাবুদ করল। 

এন্ধা চালক ঘসিটা কবরি বলল, আমি ধর্মশাল! থেকে ২০1২৫ লগি দরে 
মতিঝিলে থাকি ( অন্ুমানে যা! দেখালে! তা ২৫* গজের মত হবে)। আমি 
ধর্ষশালার সামনে ভাভা খাটাবার জন্য আমাব একা বাখি। ঘটনার চার পাচ 
দিন পর দারোগ। বাবু চারখান। কোটে। নিয়ে ধর্মশালায় আসেন, অনেককে 
দেখান এবং জিগগেস করেন, কেউ এদেব দেখেছে কি-না । আমি দুজনকেই 
চিনি বললাম এবং আবও বললাম যে, আমি এদের দেখেছি । বম্-বারিব সাত 
আট দিন আগে আমি এদেব প্রথম দেখি ধর্মশালায় কেরাণীবাবুর সঙ্গে । 
কেরাণীবাবুব নাম আমি জানিনে। দীর্ঘকাল ধরে আমি কেরাণীবাবুকে তিন 
চারবাব ক'বে দেখতাম ধর্মশালাব কাছে। | সাক্ষী ক্ষুদিরাম ও কিশোরীমোহন 
ব্যানার্জাকে সনাক্ত কবে )। 

জেরায় সে বলে : ঘটনাব পাঁচ সাত দ্দিন পর এস-আই আখতার আলি 
প্রথম আমাব বিবৃতি লিখে নেন। একট! খোল! শাদ। কাগজে দারোগগাবাবু 
"আমার বিবৃতি লিখে নেন । আমি ধর্মশালার ভেতব যাইনে। কিশোরাীবাবু 
দীর্ঘকাল ধরে আমার চেনা । তিনি কখনও আমার এক্কায় চডেন নি। আমি 
পুলিসের কাছে এর আগে কোন মামলায় সাক্ষ্য দিই নি। আমি ধর্মশালার 
বাইরে তিনজনকে দেখেছি । আমি একবার যাকে দেখি তাকে আবার দেখলে 
“চিনতে পারি | ওদের সঙ্গে আমাব কখনও কোন আলাপ হয়নি । 

জেরার জন্ত ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনকে ডাকা হ'ল। তিনি বললেন, 


১৬৬ | কে প্রথম শহীদ ? 


আমি চৌদ্দ বছর পুলিসের চাকবিতে আছি । « প্ররুত বোমা নিক্ষেপকদের 
বিরুদ্ধে মাঁজিষ্টেট, এস-পিব সঙ্গে আমিও তাদস্ত কবি । আততায়ীদের ধর্মশালায় 
পাব বলে আমি সেখানে ঘাই ৷ কিশোরীবাবুর বাড়ির ঘর তালা করি । আমি 
কিশোবীর বিরতি লিখে নিষ্টনি । ৫ তারিখে ডি-এস-পি সহ থে তাস্ত হয় তার 
দািত্বভার আমার উপর ছিল । আমবা সেখানে শুধু তল্লাসীব জন্যই গেছলাম, 
সাক্ষা যোগাডের জন্ নয় । আমি কিশোবীবাবুর বাড়ি তালাস কর! স্থির কবি | 
ফৌজদারী কার্যবিধি অশ্রসাবেই আমি এই তল্লাসীতে অগ্রসর হই ৷ ও বাডির 
সদব দবজাটা উত্তবমুখো । কিশোবীবাবব বাড়িটা একটা গলিতে , এ গলি 
আবাব আব একটা গলিতে গিয়ে মিশেছে, শেষের গলিটা ওলি রোডে 
( ভ/015015 ০৪৫ ) গিয়ে পড়েছে । কিশোবীবাবুব বাভিটা ছুটি বান্তাব 
উপব। সদব দবজাটা উত্তবমুখো । কিশোবীবাবুব বাড়িতে গুটি কয়েক ঘর। 
কোনায় একটা চোট ঘব | বাবন্দা উত্তরমখে। । ৩০ এপ্রিলও বটে ৫ মেতেও 
বটে, দু-দিনই ও বাড়িতে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে অনেকে ছিল ছু'টি বয়স্ক পরুষও 
ছিল। আমি অফিসেব বাক্সটা কিশোরীবাবুব শোবাৰ ঘবে পেলাম । «€ 
তাবিখের তল্লাসীব সাক্ষী ছিল পুবানি বাজাবেব বেণীপ্রসাদ ও মহম্মদপুবের 
মন্দী আলি খান। বাক্তিগতভাবে আমাব সঙ্গে তাদেব কারুবই পরিচয় নেই। 
তাদের সামাজিক মর্ধাদ কি তাও আমি জানিনে | বাবে দিনেরও কম সময় 
খেমান চৌকিদাব জেল হাজতে ছিল। কে কিশোবীবাবুব বিবুতি লিখে 
নিষেছে আমি জানিনে ৷ অভিষোগ-পত্র ( চার্জশীট ) দাখিল কবেছেন ডেঃ 
স্তপাব ৷ কিবকম সাক্ষাসাবুদ দবকাঁব তা নিযে আমাদের মধো কোন আলোচণ৷ 
হয় নি। কোন অপবাধীকে আশ্রয়দান ও কোন অপরাধে প্রবোচনা দেওয়া কি 
সভাযত1 কবাঁব পার্থকা আমি জানি। আমি এক্াচালককে জিজ্ঞামাবাদ 
করেছি । কোন তারিখে তা হয়েছিল তা আমার স্মরণ নেই। ১২ তারিখে 
সমস্তিপুব থেকে ফেবার পব আমি দপ্যবিকে জিজ্ঞাসাবাদ কবি । আমি শহবে 
তাঁকে দেখেছি । আগে তাকে চিনতাম না। এস-আই আখতাব আলিই 
আমাকে জানায় যে, এই সেই দগ্তবি যে ফোটোগুলো৷ চিনতে পেরে বিরতি 
দিষেছে । কোথায় যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠিক বলতে পারব ন1। আখতার 
আলি আমাকে বলেনি ষে, দপ্তবি একজন জেল-ছাডা কয়েদী । 

মিঃ মাছ্কের আবাব জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, দগ্ুবি ও ঘমিটার বিবৃতি 


ম্যাজিষ্রেট কোর্টে ১৬৭ 


আমি লিখিনি, কেনন। আমি জানতাম এস-আই আখতার আলি তার 
ভায়েরীতে ত৷ টুকেছেন। 
ডি-এস-পি জেরার উত্তরে বলেন, ৩* এপ্রিল কিশোরীবাবুর বাডি তল্লাসীর 
খবর আমি রাখি । কিশোরীবাবু কোন বিবৃতি দিয়েছেন বলে আমি জানিনে । 
« মে তাবিখের আগে জামিরুল হোসেন তাঁকে একথ। বলেছিল কিন! তার স্মরণ 
নেই যে, কিশোবীবাবু আততায়ীদের সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত নন বলে জানিয়েছেন। 
গ্রেগ্ধাোবেব আগে আমি কিশোবীবাবুব বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিনি । গ্রেপ্তারের 
পর ৫ তারিখে ত। কবেছি। আমবা নিঃসন্দেহ ছিলাম ধে, প্রকৃত আততায়ীব 
খা! দুইয়েব বেশি ছিল । আমি কিশোবীবাবুর বাডি তালা করতে এবং 
তাকে গ্রেপ্তার কবতে গেছলাম। আমাব উপর সেই আদেশই ছিল । আমাব 
উপরওল। কেউ লাক্ষীদেব জবানবন্দী নেন নি । আমার অধত্তন কাউকে আমি 
কোন বিষয় লিখতে বলিনি । আখতাব আলিকে সাধাবণভাবে তদন্ত কববাব 
আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১১ কি ১২ তারিখে প্রথম আমি এস-আই 
আখতাব আলিব ডায়েবী দেখি। তখনই প্রথম জানলাম যে, দপ্তরি সাক্ষ্য 
দিয়েছে । আমি তাকে আমাব কাছে আনবাব জন্য এস-আইকে বললাম। 
আজ সকালে আমি দণ্তরিকে হাজির করেছি । আমার মনে হয়, একবাৰ 
কি ছু'বাব আমি তার ঠিকানা চেয়েছিলাম । আদালতকক্ষ ছাডা তাকে 
এব আগে কখনও দেখিনি । তার জবানবন্দী হয়ে গেলে জানলাম মে জেলে 
ছিল। মে কোথায় থাকে সন্ধান নবাব জন্য হেড ক্ষনস্টেবলকে লাগানে। 
হয়েছিল । মে আমাকে তার পুব-পরিচয় দেয়। দগ্চরি ঘে খারাপ লোক সে 
খবব আমি জানতাম না । আমি শুনেছিলাম, সে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের চাকরিতে 
ইত্তক। দিয়েছে । আলাপ-আলোচনাকালে একজন পুলিসের কাছে আমি এ 
খবব পাই । সে তাকে একথ। বলে । এ মামলার সকল সাক্ষী সম্পর্কেই আমি 
ধখন সাধাবণভাবে আলাপ করছিলাম তখন নিজেই লে "প্তরিব পৃধ-পরিচয় 
দিল। আমি মাস পাচেক শহবে খুব ব্যস্ত ছিলাম । পোস্টাল স্টাম্প বিক্রি 
করাঁব উপর ষে কমিশন-ব্যবস্থা ছিল তা রহিত হবার কথ। আমি শুনেছিলাম; 
কিন্ত স্ট্যাম্প ভেগারর] ষে ডাকটিকিট বিক্রি বন্ধ করেছে তা জানতাম না । 
মেহুতা হাউসে আমি খেমানের বিবৃতি লিখে নি । আমি যখন কলকাতায় তখন 
খেমান হাজতে । খেমান ১৯এ খালাস পায় । আমি তাকে ছেডে দেবার জন্য 
স্থপারিশ কবি। একটা হত্যাকাণ্ডের সহায়ক বলে খেমানকে সন্দেহ কর। 


১৬৮ কে প্রথম শহীদ ? 


হয়েছিল। ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেন খেমানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন । কার 
হুকুমে তিনি খেমানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তা আমি জানিনে। 

কোর্ট ইন্দপেক্টর উপেন্দ্রনাথ (1) বললেন, আমি বাংলা গানটার (ইংরাজি ) 
অনুবাদ করেছি । হাতে লেখ! বাংল! গানটারও আমি অন্থবাদ করেছি । ধথার্থ 
অন্থবাদ হয়েছে । আমি বাংল! ভালই জানি । আমি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় 
ফেল করেছি । মামি যেখানে শিক্ষালাভ করেছি সেখানে বাংল। শেখায় না । 


কিশোরীমোহন ব্যানার্জি 

আমার বয়দ ৪২ | আমাব স্বর্গত পিতার নাম মহিমচন্দ্র ব্যানাজি । আমার 
বাড়ি ঢাকা জেলার শ্রীনগর থান। অন্তর্গত রাজদিয়ায় । হাল সাকিন মজ:ফরপুর । 
আমি এখানে মেহত| এষ্টেটের হেড ক্লার্ক । আমি ইংরাজি ভাল বুঝিনে। 
আমাকে বাংলায় জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমাব স্থবিধে । আমি ক্ষুদিবামকে 
চিনিনে । আমি একজনকে জানতাম, তাব নাম দীনেশচন্দ্র রায় । কেন না, সে 
মার্চ মাসের শেষে ধর্মশালায় এসেছিল । 

প্রঃ এই ফোটোগুলে। চিনতে পারেন ? 

উ; না। 

প্রঃ ধে দীনেশচন্দ্র বায় ধর্মশালায় এসেছিলেন তাব সঙ্গে এই ফোটোব মিল 
আছে কি? 

উ; না। 

প্রঃ দীনেশ কদ্দিন ধর্মশালায় ছিলেন ? 

উ; এক সঞ্তাহেরও বেশি কাল। 

প্রঃ কবে ধর্মশাল। ছেডে গেছেন? 

উঃ ১০ এগ্রিল। 

প্রঃ তারপব তাকে দেখেছেন? 

উঃ; না। 

প্রঃ ধর্মশালায় থাকতে দীনেশেব সঙ্গে আপনাব কি সংস্রব ছিল? 

উঃ কিছুমাত্র না। 

প্রঃ কি কবে নাম মনে রাখলেন তবে? 

উঃ মানেজারের পিয়ন, রামধারী সিং আমাকে এসে বলে, ছু'জন বাডালি 
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় । ল্ময়ট! মার্চের শেষাশেষি হবে। আমি 


ম্যাজিষ্টেট কোর্টে ১৬৯ 


ধর্মশালার ভেতরে আমার আফ্িসের পেছনে গেলাম । দীনেশকে দেখলাম, 
আর একজনকে দেখলাম, সে রামধাবী | 

প্রঃ দীনেশের সঙ্গে আর ঘে ছিল সে কি বাঙালি? আপনি কি স্থুনিশ্চিত 
ঘে, দীনেশের সঙ্গে এই ছেলেটি ( ক্ষুদিরাম ) ছিল না? 

উ; আমি সুনিশ্চিত। 

প্রঃ ঘে-ঘবে দীনেশ ছিল ধর্মশালাব সে ঘবটা আপনি দেখেছিলেন? 

উঃ হ্থ্যা। 

প্রঃ সেটা কোথায়? 

উঃ ধর্মশালার ভেতবে | 

প্রঃ ডি-এস-পি ও ম্যাজিষ্টেট যে ঘরের তাল। ভেঙে ঢুকেছিলেন মে ঘরটা 
চেনেন? 

উ; না। 

প্রঃ ৩ মে আপনি কোথায় ছিলেন? 

উঃ রোববার বলে আমি আমাব বাডি ছিলাম । 

প্রঃ আপনাকে কি কেউ পবে খবর দিয়েছিল ঘে, ভি এস পি ও ম্যাজিষ্টেট 
'একটি ঘরেব তাল ভেঙেছেন ? 
হা, ধর্মশালাব একটা বাইরেব ঘর । 
ধর্মশালায় ধাব। থাকতে আসেন ত্াদেব কি আপনি ঘর দেখিয়ে দেন? 
ন।| 
আপনি দীনেশকে ঘব দেখালেন কেন? 
কাবণ, দীনেশ এবং তার সঙ্গী আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, কলকাতা 
থেকে আসবার পথে তাদেব টাকা চুরি গেছে, তাবা কখনও মজঃফরপুরে 
আসেনি । তাদের ইচ্ছে আছে বারাণসী যাবার । অবশ্য যদি কলকাতা থেকে 
টাক] পাঠায় । তার! বলল, আমবা অচেনা, কোথায় ধাব, বলুন? 

প্রঃ ৩* তারিখ এস-আই জামিরুল হোসেন আপনা কাছে এসেছিলেন? 

উঃ হা। 

প্রঃ তিনি কি ছুজন বাঙালিব কথ! আপনাকে জিজ্ঞেস কবেছিলেন? 

উঃ তিনি দু'জন বাঙালির কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি জিজ্ঞেস 
কবেছিলেন আমার এখানে কোন বিদেশী লোক এসেছে কি না, আমি 
বলেছিলাম কোন বিদেশী আমাব এখানে আসেনি । 
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প্রঃ ডি এস পি ও ম্যাজিছ্টে ৫ তারিখে আপনার বাডভি এসেছিলেন? 

উঃ হ্যা, এসেছিলেন । 

প্রঃ তিনি কি আপনার কাছে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামোল্লেখ করেছিলেন? 

উ; ন|। 

প্রঃ আপনি কি শুনেছিলেন, মোকামেয় দীনেশচন্দ্র রায় নামে একটা 
লোক আত্মহুতা। করেছে? 

উ£ একট| লোক আত্মহতা। কবেছে শুনেছি, সে যে দীনেশচন্দ্র রায় তা 
শুনিনি । 

প্রঃ এই মামলা সম্পর্কে কখন আপনি দীনেশচন্দ্র রায়ের নাম শুনলেন? 

উ* «৫ য়ে, সেদিন একজন এস-আই, তার নাম আমি জানিনে, দেখলে 
চিনতে পারব, এঞ্কা কবে একজনকে আদালতে এনেছিলেন এবং কথায় কথায় 
দীনেশচন্দ্র রায়েব নামোল্লেখ কবেন। 

প্রঃ দীনেশ চন্দ্র বায় সম্পর্কে আপনি ঘা! জানতেন তাঁকে আপনি বললেন? 

উঃ হ্া। 

প্রঃ দেখুন তো, এই বসিদটা আপনাব বাডি পাওয়। গেছে? 

উ৮ আমার বাড়িতে পাওয়া ঘায়নি। আমি নিজেই ' আমাব অফিসের 
বাক্স (থকে ওটা ভি-এস-পিব হাতে দ্ি। 

প্রঃ এই কাগজগ্ডলো আপনাব বাডিতে প।ওয়। গেছে? 

উ; আমার বাডিতে পাওয়া ঘেতে পাবে, কিন্ত আমি জাত নই । 

প্রঃ কুপনেব হাতে লেখা আপনাব ? 

উ; হা!। 

প্রঃ দীনেশেব টাকা! আপনি নিলেন কেন? 

উঃ মাচের শেষে সে যখন এসেছিল, বলেছিল, ট্রেনে তার টাক। খোয়া 
গেছে, কলকাতা থেকে আপনাব প্রধত্বে কিছু টাকা আনতে পাবি? আমি 
রাজি হই। মনিঅর্ডাব আপে । পিয়ন আমাব কাছেই নিয়ে আপে, বলে, 
আমাৰ প্রঘত্বে দীনেশের নামে মনিঅর্ডাব এসেছে এবং জিজ্ঞেস করে, দীনেশ 
কোথায়? আমি বলি, দীনেশ ধর্মশালায । পিয়ন বলে, তার তাড়া আছে, 
মে আমাকে টাকাট। নিতে বলে, আমি নি এবং সই কবে দি। 

প্রঃ আপনি দীনেশের কাছ থেকে কোন রসিদ নিয়েছেন? 

উঃ আমি টাকাট। দীনেশকে দিয়ে দি। 
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ইব্রাহিম ৪ ঘমিটার কথাগুলে। মিথ্যে? 
যা, সর্বতোভাবে মিথ্যে । 

আপনার কিছু বলবার আছে? 

ভাবছি । আমি লিখিত বিবৃতি দেব। 


ক্ষুদ্িরামের ছুটি বিবৃতি 

( ক) জেলা যাজিষ্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম প্রথম বিবৃতিতে 
বলেছেন £ 

“মিঃ কিংসফোর্ডকে মাববাব জন্য আমি কলকাতা৷ থেকে পাচ ছ'দিন আগে 
মজ;করপুরে এসেছি । আমি ধর্মশালায় ঘাই । আমাব সঙ্গে আর একজন আসেন, 
নাম__দীনেশচন্দত্র রায়। তিনি আমাকে বললেন তাব বাভী বাকিপুর। তার 
সঙ্গে আমার হাওড়। স্টেশনে দেখা । এর আগে তাকে কখনও দেখিনি । আমরা 
এক সঙ্গে এলাম। তিনিও একই উদ্দেশে এসেছেন । আমি আমার নিজের 
উদ্যোগেই এসেছি । নান। কাগজে নানাবকম পডে আমাব মনে উত্তেজনার 
সধশব হয়েছিল এবং এই দু পণ কবি । এই সব কাগজ হুল “সন্ধয।' “হিতবাদী”, 
“যুগান্তব' ও আরও অনেক | ইংবাজ সবকার থে জুলুম চালাচ্ছে, কাগজগুলে। 
সে সম্পর্কে লিখছিল । কিংসফোড্ডের নাম বিশেষ করে উল্লেখ কর। হত । কিন্ত 
আমি ঘে তাকে হত্যাব জন্ত কৃতনিশ্চয় হলাম, আর কারণ তিনি অনেককে জেল, 
দিয়েছেন । এসব কথা আমর আলাপ করি। কিন্তু কেউ তাঁর উত্তেজনার 
কাঁবণ কিনা একথ। আমি তাকে জিজ্ঞাস! করিনি । কেননা, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল 
ট্রনে। এমনি আলাপ জমালাম । কথায় কথায় তিনি তার উদ্দেশ্য বললেন, 
আমি বললাম আমাব | ?ট্রনে আব৭ সব ধাত্রী ছিল। তাদের সঙ্গে কথা 
বলিনি । মজঃফবপুরে আমর। যখন ধর্মশালায় পৌছোলাম তখন সেখানে আমর! 
চাব পাচদ্দিন কিংসফোর্ডকে মাববাব সুযোগ নিয়ে পরামর্শ করলাম | ছু'তিনদিন 
বাইরে গিয়ে ভাব বাডিটা দেখে এলাম । নন্ধোয় যখন তিনি বেরোতেন তখন 
আমব। তাকে দেখতাম। সকালবেল। কখনও তাকে দেখিনি। তবে একদিন 
কাছাবী গিয়ে তাকে দেখে এসেছি । আমার ইচ্ছ। ছিল রিভলভার দিয়ে 
তাকে গুলি করবার । আমার কাছে ছুটে। রিভলভার ছিল। দীনেশের কাছে 
একটা রিভলভার ও একট। বোম৷ ছিল। সে ওগুলি তৈরি করেই এনেছিল। 
ধর্মশালায় তৈরি করেনি । ধর্মশালায় বসে সে কিছু করেছে । আমি বাইরে 
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গেছলাম, ফিরে দেখি, সে বোমাট! খুলে আবার ঠিক করছিল । দীনেশ আমাকে 
বলল, সে এমব বোম তৈরি করতে জানে । কিন্তু বলল না কোখেকে সে এটা 
এনেছে । এই বোমাটি ছিল টিনের; ছিল গোল, আর, এই এত বড় (ঘা! দেখালেন 
ভার ব্যাসার্ধ তিন চার ইঞ্চি ।। বোমাট! আমাদেব কাপড়-চোপড়েব সজেই 
রেখেছিলাম । ধর্মশালায় একটা গ্র্যাডস্টোন ব্যাগে ছিল । ছু'তিন দিন দীনেশেব 
সঙ্গে একট! টিনে কবে বোমাটা নিয়ে বেরিয়েছি । দীনেশ ও আমি ছু'তিনদিন 
সন্ধায় বেরিয়েছি এবং জজ বাড়ির সামনে ময়দানে ঘুরেছি । তিনবাব তাকে 
( কিংসফোর্ডকে ) দেখেছি । কিন্তু স্ববিধেমত পাইনি । তাঁকে গাড়িতেও দেখেছি । 
শেষের রাত্রিটায় একট। স্থযোগ পাওয়া! গেল, আমি বোমাটা ছু'ডে দিলাম। 
দীনেশ ও আমি ময়দানের গাছের নীচে গেছলাম। দেখলাম ক্লাব থেকে একটা 
গাড়ি বেবোচ্ছে । আমি ভাবলাম, আমি কিংসফোর্ডের গাড়িটা চিনেছি : তাই 
ঘোমাটা ছঁড়েছিলাম। আমি এখন জেনেছি আমি ভূল কবেছি। ষে কনস্টেবল 
আমাকে ধরেছে তাঁর কাছে জেনেছি । আমি একটাই বোম ফেলেছি । বাস্তায় 
আমি গাঁডিটার কাছে দৌডে গেছলাম এবং বোমা গাডিব ভেতরে ছুঁড়ে 
দিয়েছি । আমি ভেবেছিলাম জজ ওর ভেতবে আছেন । আমি পবিষ্কাব দেখতে 
পাইনি গাডিতে ক'জন ছিল । [ঘার ন্ধকাব রাত্রি। তখন আমায় গায়ে এই 
ডোরাকাটা কোটটা ছিল । দীনেশের গায়ে প্রথমে ছিল একটা সিল্কের কুর্তা । 
সে সেট! খুলে ফেলে এবং আমাকে দেয় । কেননা! ওতে স্ববিধে হচ্ছিল ন|। 
এরপব সে একটা ভেস্ট আব চাদর গায়ে দেয। আমাদেব পায়ে জুতো। ছিল , 
কিন্তু খুলে ফেললাম, বোম| ফেলবাব আগে গাছেব নীচে জুতো! বাখলাম। 
বোমাটা ফেলবার জন্য আমি ছুটে সামনে গেলাম । দীনেশ কি অবস্থায় ছিল 
আমি দেখতে পাইনি । দীনেশেব একটা বিভলভাব ছিল, সেট! তার হাতে 
ছিল কিনা দেখিনি । সে গুলি ছু'ডেছে কিনা বলতে পারব না । বোমায় আমি 
একটুও চোট খাই নি। দ্ীনেশের কোন চোট লেগেছিল কিন! বলতে পাবৰ না । 
ধর্মশালা পর্যস্ত আমর] একসঙ্গে কিছুক্ষণ ছুটলাম। তারপর আমবা পথক হ'য়ে 
গেলাম । আমি লাইন ধবে এগোলাম। তাবপব সমস্তিপুব রোড ধবে। 
ধর্মশালায় পৃথক হুবার পর দীনেশ সোজা পথ ধরল। 
আমরা যখন ধর্মশালার দিকে ছুটে আসছিলাম, একজন কনস্টেবল আমাদের 
'ডেকেছিল, আমর! কানে তৃলিনি।. চুপি চুপি দৌড়োতে লাগলাম । 
এদিন সন্ধা! সাঁডে সাতটা নাগাদ আমর! ধখন জজ বাতির সামনে অপেক্ষা 
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করছিলাম তখন ছু'টি লোক আমাদের সঙ্জে কথ। বলেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল 
আমরা কোথায় থাকি। আমি বলেছিলাম, আমর] কিশোরীবাবুর ওখানে 
থাকি। আমরা তার নাম জানতাম, কেননা তিনিই ছিলেন ধর্মশালার 
ম্যানেজার । তার সঙ্গে আমাদের দেখ হম নি। আমি এ লোক ছু'টিকে 
বলেছিলাম, আমব। একটি ছেলের জন্ত অপেক্ষা করছি। তারপর আমরা উঠে, 
খানিকটা! পায়চারি করলাম, জজের কাছারী ও পুকুর ঘুরে একটা গাছের নীচে 
এলাম। গাড়িটা আসা পযন্ত তখন থেকে সেখানেই ছিলাম ৷ ধখন লোক ছুটির 
সঙ্গে কথ। বলছিলাম তখন আমাব বা! হাতে বোমা-পাত্রটা ছিল । আমার হাতটা 
ঝুলছিল। পাত্রটা টিনের ; গাছেব নীচোয় যাবাব আগে টিনটা ছুড়ে ফেললাম । 
বোমাটা যদিও দীনেশের, ছুঁড়েছিলাম আমিই, কেননা আমারই “বেশী ইচ্ছা” 
ছিল এই কাজে । আমি যখন পালাই তখন একটা ধুতি ধর্মশালায় ফেলে আসি । 
দীনেশ কিছু ফেলে এসেছিল কিনা জানিনে । দীনেশ আমার বয়সী । গোলপানা 
মুখ ও আমার চাইতে শক্ত-সমর্থ। আমার মতই উচু হবে, তার জ জোড়া 
আলাদা । তার মাথার চুল আমার মতই কৌকড়ানে। কালো । সে আমাকে 
বলেছিলো তার এক ভাই রেলে কাজ করে বাঁকিপুরে । 

আমি খবরেব কাগজ পড। ছাডাও বিপিন পাল, স্থরেন্ত্রনাথ ব্যানাজি, 
গীম্পতি কাব্যতীর্থ প্রমুখের বন্তৃত। শুনেছি । এসব বক্তৃতা হ'ত বীডন স্কোয়ার 
ও কলেজ স্কোয়ারে । তারাই আমাকে একাদে অনুপ্রাণিত করেছেন। কে 
একজন সন্াসীও বীডন ক্বোক়াবে বক্তৃতা দিতেন। দারুণ বক্তৃতা । আমি 
আমার মাম! সতীশচন্দ্র দত্তের কাছে থাকতাম । তিনি আমাব দৃরাত্ীয়। তিনি 
কর্পোবেশন ট্রাটে থাকেন, নম্ববটাও ৪ কি ৫হবে। তিনি স্কুলের মাষ্টার | 
স্কলটাও কর্পোবেশন স্ত্রীটে । 

এই যে ২৩টি ছোট ও ১৪টি বড কাতুঁজ-_এ আমার । আমি এগুলে। 
কর্ণওয়ালিশ ও বৌবাজাৰের বাজারে রাত্রে কিনেছি । আমার কোন লাইসেন্স 
নেই। অমৃল্যরতন দাস নামে একটি ছেলে আমাকে বিভলভার যোগাড করে 
দেয়। একটার দাম ২৫ টাকা, আর একটার ১৫ টাকা । মাস ছুই আগে। 
এই ঘডিট। আমার । রেলওয়ে টাইমটেবিলের এই অংশ বিশেষ, এই মোমবাতি, 
দেশলাই, টাকা সব আমার, তিনটে দশ টাকার নোট, একটা টাক।, একটা 
ছু আনি, আর কিছু খুচরো । মোট ৩১ টাক! সাত আনা তিন পাই। হ্থ্যা, 
এইটেতে বোম! ছিল, এই জুতো জোড়া। আমার, এঁ জোড়া দীনেশের । চাদরটা 


১৭৪ কে প্রথম শহীদ? 


'দ্বীনেশের ॥ সে মাঝে ধাঝে ওটা মাথায় জড়াতো৷ | খানিকটা ছিড়ে টিনে-রাখ। 
বোমাটা জড়ানো হয়েছিল । ছু'তিনবার ছি'ড়তে হয়েছিল । 

আমি বছর খানেক আগে মেদিনীপুর কলেজ ছেড়ে দিই । 

বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মাথুডের কাছে ক্ষুদিরাম ২৩ মে আর একটি বিবৃতি 
দেন। কিছু কিছু উল্লেখধোগ্য পার্থক্য আছে। বিশেষ করে বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষ, উল্লাসকর দত প্রমুখের পটতভূমিকায় ক্ষুদিরামের এই বিবৃতি বিষ্গি্ই কবাব 
প্রয়োজনেই দরকার । বারে বারে সন্দেহ হয়, অভিজ্ঞতাব অভাবে অথব। ইচ্ছে 
কবে শুধু নিজেকে জভাতে গিয়ে এবং দীনেশকে সম্পূর্ণ আভাল দিতে গিয়ে সতা 
মিথ্যাব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । স্পষ্টতই হাওড। স্টেশনে ব। ট্রেনে তাদের সাক্ষাৎ 
এমনকি ছুই অপবিচিতেব একই উদ্দেশ্টে মিলন, গোপীনাথ দত্ত লেনে হেমচন্ত্র 
দাসের সামনে ছুইয়ের “বৈপ্লবিক পবিচয়' ক্ষুদিবামের বিবৃতিতে মুছে গেছে, মুছে 
গেছে এক অমূল্যবতন দাসেব মাবফৎ ২৫ টাকা ১৫ টাকায় ছুটি বিভলভাব 
যোগাড, কণণওযালিশ স্ত্রী ও বৌবাজাবে গুলি কেনাব কাহিনীতে বাবীন্দরকুমাব 
ঘোষেব দেওয়। বিভলভাব ছুটি এবং অন্তান্ত প্রাথমিক কাহিনী । সতা আছে 
এই যে, বোমাটা দীনেশেব, মানে, প্রফল চাঁকীব কিন্তু বেশি ইচ্ছ। বশত; 
তিনিই ছডেছেন এবং বারবাবই বলেছেন, বোম। একটা | প্রফুল্ল তাব কাছে 
আগাগোডাই দানেশ চন্দ্র বায়। 

(খ) দ্বিতীয় বিবৃতিতে বলেছেন, এই যে দেহ পডে আছে, এ দানেশ চন্দ 
রাযষেব। সাধাবণ আকৃতি থেকে তাকে চিনি কোন বিশেষ চিহ্ন থেকে নয | 
এই পাঞ্জাবীট! কাব বলতে পাবব ণা। ( নতুন পাট, বক্তমাথা, দেখানে। হলে 
বললেন ) এসব কাব জাশিনে । এন বেনিয়ানটাও নয় । ( জুতো জোভ। নতুন, 
বেশিযানট। পোণবা, মনে হয না নতুন)1 'এই পিল্তলটাও আম চিনিনে ! 
! একট! ব্রাউনিং পিস্তল ক্ষুদিবাথকে “দখানে। হসেছিল | দানেশ বলেছিল তার 
একট! পিস্তল আছে। এ চাদবট আমি চিনি, এ ট্রকবোটা ও, মনে হচ্ছে, £ 
ছুটে! একট! গোটা চাদবেবই টুকবে।। আমি যখন প্রথম দেখি, তখন পুবোটাই 
ছিল । এই কাপডেব ট্রকবোটাও আমি দেখেছি । দীনেশ এট। পবত | কিন্তু 
এ কাপড়টা আমি চিনিনে, বিশেষ কোন চিহ্ন নেই । আর, যে কাপড শবেব 
ওপর রয়েছে তাও আমি দেখিনি । ধুতিট। নতুন মনে হচ্ছে । দানেশ বাঁকি- 
পুবে থাকত । আমি সত্য কথাই বলছি । সেনিজে আমাকে একথা বলেছে. 
এর সত্যাসত্য যাচাই করবাব আমাব কোন উপায় ছিলনা । সে তাব ভাইয়ের 


ম্যাজিষ্রেট কোর্টে ১৭৫ 


“সঙ্গে থাকত। সে শিক্ষিত কিন। আমি জানিনে তার ভাইয়ের নাম আম 
জানিনে। 

প্রঃ ১ মে আপনি কি জেল! ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক বিবৃতি দিয়েছেন ? 

উঃ হ্যা। [ এ্রঁবিবৃতি পডে শোনানো হলে তিনি বললেন, ঠিক আছে ]। 

স্বেচ্ছায় বিবৃতিতে কি বলতে হয় দীনেশ আমাকে তা৷ শিখিয়ে দিয়েছে । 
বিবৃতি দেবার জন্ত আমার ওপর কোন চাপ দেওয়] হয়নি । | তাকে দীনেশের 
ফোটোগ্রাফ দেখানে। হলে তিনি বললেন |] আমি চিনতে পারছি । তার পুবো৷ 
নাম দীনেশ চন্দ্র রায়। এ জুতো আমার, আব এ জতো দীনেশেব । 
জুতোগুলে৷ গাছতলায় ছিল। বোম! ছোভবাব ১০১৫ মিনিট আগে ওখানে 
বেখেছিলাম । ( কানভাস গ্ল্যাডস্টোন বা!গটা দেখানে! হলে ) ঘটনাস্থলে যাবার 
আগে ওটা ধর্মশালায় ফেলে এসেছিলাম । এই টিনে আমব। বোমাট। নিয়ে 
ঘাই। বাগে তুলোব ওপব বোমাট! বাখ| হয়েছিল | এই টিনট। আমর। ময়দানে 
ফেলে দিয়েছি । এই কাপডেব টুকরোয় বোমাটা জডানো ছিল। ঠিক মনে 
নেই, সম্ভবতঃ এই কাপডের ট্রকবোই টিনে পড়ে ছিল । চাদবটা! চিনি, বিভলভার 
ছুটো, কাতু জগ্ডলো, টাকাব খুতি, মোমবাতি, কোট, টাইম টেবিল চিনতে 
পাবছি । আমাকে গ্রেপ্চারেব সময় আমাব কাছে ওগুলে। পাওয়। যায় । (বল 
স্টেশনে আমি ১ মে জেল। ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে একট! বিবৃতি দিই । 

আমাকে বাণ্ল+ঘ পভে শোনানে। হর । আমি 'ন্বচ্ছায় সে বিবৃতি দিয়েছি । 
আমাব ৪পন কোনরকম চাপ দেএয। হয়নি । আমার মনে হয়েছে উডমান 
ম্যাজিস্ট্রেট । আমি স্রনিশ্চিত নই । বেলস্টেশনে প্রথম আমি পিস্তলটা দেখি | 
তখন আমি মিঃ উডমানেব কাছে বিপৃতি দিচ্ছিলাম । এটা যে দীনেশের তা! 
আমি চিনতে পাবি । কনেষ্টেবলেব বিবৃতি সবতোভাবে সতা নয়। তাব! 
বলেছে যে, যখন তাব। বিস্ফোবণেণ আওয়াজ শুনতে পায় তখন তাবা জাজেস 
কোর্ট রোডে ছিল, বস্তৃতঃ আমি তাদেব দেখেছিলাম ত্রাজের ওপর বসে থাকতে। 
(ঠিক কোথায় কনষ্টেবলরা বমে ছিল ক্ষুপ্বাম মাপে একটা চিহ্ন দিয়ে তা 
দেখান ) একজন কনষ্টেবল বলেছে, কোটট। আমাধ সার্টেব নাচে ছিল, আসলে 
ছিল আমাব বানর উপর । ছোট রিভলভাবটা ছিল আমার পকেটে, কেডে 
নেওয়৷ হয়নি । আমি পকেট থেকে ওট| বের করিনি । বাকি কথাগ্ুলে৷ ঠিকই 
বলেছে। 

তার বিবৃতির কোন্‌ অংশ দীনেশের শিখিয়ে দেওয়। জিজ্ঞাসা কর] হলে 


১৭৬ কে প্রথম শহীদ ? 


ক্ষুদিরাম বললেন, আমাদের হাওড়া ষ্েশনে দেখা হবার কথাটা । কলকাতা! ছেডে 
মজঃফরপুর রওন৷ হবার পাচ-ছ দিন আগে যুগান্তর অফিসে তার সঙ্গে আমার 
দেখা হয়; আমি সেখানে মেদিনীপুরের যুগান্তর বিক্রি সংক্রান্ত টাকা-পয়সার 
হিসেব নিকেশ করতে এসেছিলাম । “যুগাস্তর”এর নামে মামলা হওয়ায় 
মেদ্িনীপুরে 'ধুগান্তর' পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছেল। তাই অফিসে খোজ নিতে 
এসেছিলাম । “যুগান্তরে” যাবার ছু'তিন দিন পর আমি একদিন খাচ্ছিলাম, 
এমন সময় দীনেশ আসে । আমাকে অপরিচিত দেখে জিজ্ঞেস করল, কোথেকে 
আসা হচ্ছে। সে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল, কেনন।, এর আগে 
আমার বিরুদ্ধে একট! মামলা দায়ের হয়েছিল । কিছুক্ষণ আলাপের পর দীনেশ 
বলল, আমি যদ্দি একটা কাজ করি তো আমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। 
সে আমাকে গুধধসমিতি দেখাবে । প্রথমে আমি গররাজি হই, কিন্তু সে আমাকে 
উৎসাহ দেয়। সে আব কিছু বলে না, আমাকে হাওভায় দেখা কবতে বলে । 
প্রতিশ্রতিমত আমি হাওডায় আসি। এখানে সে আমাকে কি“সফোর্ডকে 
মাববাব কথ! খুলে বলে। অনেক বোঝাবুঝি পর আমি বাজি হই। পবদিন 
আবাব বেল! পাচটায় হাওড। স্টেশনেই দেখ! করবার কথ। দিয়ে আসি । কোথায় 
রিভলভাব পেয়েছি একথা! কাউকে বলতে আমায় মানা কবে দেয । এখানে সে 
আমাকে একট৷ রিভলভাব দেয় এবং বলে দেয় আমি যেন বলি অমূল্যরতন দাস 
নামে এক ব্যক্তির কাছে সে ওটা পেয়েছে । দীনেশ যে আমাকে বোম। ছুঁড়তে 
উৎসাহিত করেছে একথা ভাঙতেও দীনেশ আমাকে মান। করে দেয় । তবে যেন 
একথা বলি যে, আমি “যুগান্তর পডে ও জনসভার বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত 
হয়েছি । “এট! সত্যি নয়'। বিরুতির বাকিট। ঠিক আছে । একথাও সূতা নয় 
যে, আমি বিভলবাব দিয়ে কিংসফোর্ডকে গুলি করতেও প্রস্তত ছিলাম । দীনেশ 
আমাকে একথা বলতে অন্থপ্রাণিত করেছিল । আমার আর কিছু বলবার 
নেই। ঘটনার দিনসহ আমি ধর্মশালায় পাচদিন ছিলাম । দীনেশ আমাব সঙ্গে 
ছিল। আমি কিশোরীবাবুকে আদে জানিনে, দেখিওনি । আমি দীনেশের 
কাছে তার নাম শুনেছি । আমাব সঙ্গে কোন আলাপ হয়নি । এ স্বেচ্ছায় 
সতাকথন। আমি জানি আপনি এক জন ম্যাজিস্ট্রেট । 

ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীপক্ষের উকিলকে বললেন, তিনি এখনও স্থিব কবতে পারেন 
নি কিশোরীবাবুকে এ মামলায় সংশ্লিষ্ট কর! হবে কি না। 

সোমবার রায় দেওয়। হবে বলে তিনি ঘোষণ। করেন। 


ম্যাজিষ্ট্রেট কোটে না 


প্রাক-সোপর্দ তদস্তকালে কিশোরীবাবুর পক্ষে উকিল ছিলেন; ক্ষদিরামের 
পক্ষে কোন উকিল ছিলেন ন।। কিস্তুক্ষদিরামেব এই শেষ বিবৃতিতে কোন 
বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামশের আচ পাওয়া ধায়। নিহত সঙ্গীব ওপর দায় দায়িত্ব 
চাপিয়ে দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব কিছু লঘু হয়, তখন প্রমাণের দায়িত্ব পভে ফরিয়াদী- 
পক্ষে । আদালতে-দেওয়া শেষ বিবৃতিই সাক্ষা হিসেবে গ্রাহথ। আগেকাব 
বিবৃতি অবস্থা বিচাবে গ্রাহ্থ। মোট কথা, ক্ষদিরামের এই শেষ বিবৃতি 
আগেকাব বিবৃতির তুলনায় অনেক পবিণত বুদ্ধির পবিচয় বহন করে। প্রথমাবধি 
এই জাতীয় বিবৃতি দিলে ক্ষৃদিবামের অপরাধ সাব্যস্ত কর৷ কঠিন ছিল , সন্দেছেব 
অবকাশ থেকে ষেতই | রাজনৈতিক উদ্গেশ্য সিদ্ধি সত্বেও মামলা দাভ করানে। 
অত সহজ হত না। তবে নিজেকে জডানোব কথাও আছে অনেক | ফরিয়াদী- 
পক্ষে সেই ছিল স্থবিধে । 


(২০) 
ক্ষুদিরাম ও কিশোরীমোহন দায়র। সোপর্দ 

২৫ মে মজ:কবপুব থেকে অমৃতবাজাব পত্রিকাব নিজন্ব সংবাদদাত। লিখলেন, 
ম্যাজিষ্টরেটে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩০২।১১৪ ধারাবলে ক্ষদ্িবামকে দায়রা 
সোপর্দ করলেন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীবাবুব বিরুদ্ধে শিক্পোন্ত অভিযোগ ব্যক্ত কবলেন £-_ 
আমি বাথুভ, এই ব'লে তোমায় অভিযুক্ত কবছি, তুনি ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল 
ও ৫ মে নাগাদ মজঃফবপুবে, তুমি জানতে অথবা! জানতে বলে বিশ্বাপ করবার 
কাবণ আছে যে, দীনেশ চন্দ্র বায় ও ক্ষুদিরাম বস্তু অথবা এই নামে তাদের 
পরিচয় দিয়েছে এমন দুজন বাঙালি হত্যাপবাধ কবেছে, এদেব একজনকে 
অথবা উভয়কেই আড়াল দেবার জন্য তুমি ইন্পেক্টর মহম্মদ জামির আলি 
হোসেন ও ডেপুটি এস-পি বাচ্চুলালকে মিথ্যে খবর দিয়েছ , বলেছ, এমন কোন 
লোক বা! লোকের তোমাব কাছে আসেনি, তুমি এমন কোন বাক্তি বা 
ব্যক্তিদের কথ কিছু জান না, এমন কোন লোক বা লোকেদের সঙ্গে তোমার 
কোন বকম কারবারই হয়নি । এই অন্বীরুতি হবার! তুমি ভাঃ দঃ বিধির ২০১ 
ধারামতে দগডযোগা অপরাধ করেছ , এই অপরাধের বিচার দায়রা আদালতেৰ 
আওতায় পড়ে; তাই এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, এ আদালতে উক্ত অভিযোগে 
তোমার বিচাব হোক । 

টং 


১৭৮ কে প্রথম শহীদ? 


কিশোরীবাবু জানালেন, তিনি সাফাই সাক্ষী ডাকবেন কিন্তু এখনই তাদের 
নাম প্রকাশ করতে চান না, দায়রা! বিচারের মুখে তিনি তাদের ভাকবেন। 
মামল! দায়রা সোপর্দ হওয়ায় জামিনের আবেদন নামঞুর হ'ল। জামিনের 
আবেদন দায়রা আদালতে পেশ করতে হবে। 

এরপর গোবিন্দবাবু, কিশোরীবাবুর অপবাধ জামিনযোগ্য এই যুক্তিতে 
দায়র| জজ কিংসফোর্ডের কাছে কিশোরীবাবুব জামিনেব আবেদন দাখিল 
করেন। জজ ৫০০০ টাকাব ছুটি জিম্মাদাবিতে এবং একই পরিমণ বাক্তিগত 
মুচলেকায় কিশোবীবাবুকে মুক্তির আদেশ দেন। বাবু স্থবেন্দ্রনাথ সেন ও দুজন 
স্থানীয় উকিল জিম্মাদাব দাডান এবং জেল খ্যাজিষ্টেট বাবু কিশোরীমোহনকে 
জামিনে মুক্তিব আদেশ দেন । আদেশ জারিব পণ কোর্ট সাব ইন্সপেক্টবের সঙ্গে 
মিঃ মানুক উপস্থিত হন। 

অমৃতবাজাব পত্রিকাব মন্তবা ; আগাগোড়াই ক্ষুধ্বামের পক্ষসমর্থনে কোন 
উকিল ছিলেন না, এবং একবব শুনানীকালে মিঃ কেনেডির কোচম্যানেব জেরাব 
সময় এমন একটা কথ। বলে ফেলেছিলেন যে, ম্যাজিষ্রেট তাকে সতর্ক কবে দেন, 
এ কখাধ ক্ষৃ্দিবাম নিজেকে জভিয়ে ফেলেছিলেন » পুলিশেব বিবুতি থেকে তার 
বিবুতিব ছু'এক জায়গায় পার্থকা ঘটেছিল । একমাত্র উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে 
এই যে, পুলিশ বলেছিল, 'ওয়েইনি স্টেশনে ধব। পডলে তিনি পকেট থেকে রিভল- 
ভাব বেব কবেননি। তিনি অবশ্ঠ তাব চুড়ান্ত জবানবন্ধীতে তার স্বীকাবোক্তির 
একটি কথ|। সংশোধন করে নেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, কোন কোন 
পত্রিকার লেখাব ও বক্তার প্রচারকাধ তাব মগজে কিংসফোর্ডকে মাববাব ভাবন। 
এনে দেয়। চুড়ান্ত জবানবন্দীতে তিনি বলেছেন, দীনেশই তাকে একাজ করতে 
শিখিয়েছেন । ক্তরাং য়যাংলে। ইও্ডয়ান পত্তরিকাগ্ডলোব এই ঘে কথা যে, এসব 
ভাবতীয় সংবাদপত্রে লেখালেখি এবং বিশেষ এক ধবণেব সাহিত্য প্রচাবের 
পবিণতি, সেকথার কোন ভিত্তি নেই। ক্ষুদিবামেব বিবৃতি থেকে এই উপসংহারই 
এসে পড়ে যে, পবলোকগত দীনেশই ছিলেন এই অভিযানেব মূল গায়েন এবং 
ক্ষুপিবাম তাবই প্রভাবাধীন ছিলেন । কিশোবীবাবু সম্পর্কে ক্ষুদিবাম বলেছেন, 
তিনি তাকে আদৌ চেনেন ন।, তাব সঙ্গে কোনবকমই আলাপ পবিচয় হয়নি । 
তিনি তার নাম বলেছিলেন এজন্য যে, তিনি শুনেছিলেন ধর্মশালাব ভার তার 
৪পব। ক্ষুদিরাম এও বলেছেন থে, মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্য কেউ 
তাকে প্রবোচনা দেয়নি বা পাঠায়নি । তিনি স্বয়ং এই ভয়ঙ্কর কাজে এগিয়েছেন। 


ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ১৭৯ 


আরও জিজ্ঞাসাবাদে যদি একথ। প্রকাশ পায় যে, দীনেশই তাকে মজঃফরপুরে 
এনেছেন তাতেও বিস্ময়ে কিছু থাকতে পারে না। এদ্দিকে কিশোরীবাবুও 
বলেছেন, তিনি ক্ষদিরামকে আদৌ চেনেন না, এবং তার ধর্মশালায় থাকার 
ব্যাপারের সঙ্গেও তার কোন সংশ্রব নেই। পুলিস যে দেখাতে চাইছে তিনি 
ক্ষদিরামের মতলব জ্ঞাত ছিলেন-_-এ নিতান্তই কল্পনা ৷ তিনি থে দায়র৷ সোপর্দ 
হবেন, তা একরকম ধরাধাধ ছিল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজ উচ্চতর 
আদালতের জন্য রেখেছেন । তার পক্ষে জামিনের আবেদন কর! হলে ম্যাজিস্ট্রেট 
মন্তব্য কবেন, ওটা এখন দায়রা! জজের ব্যাপার | সুতরাং আবেদনট। জজ কিংস- 
ফোর্ডের কাছে করতে হয়। কিংসফোর্ড আবেদন মঞ্জুর কবেন ৫০০০ টাকার 
ছুটি জিম্মাদারি ও ১৯,০০০ টাকা বাক্তিগত মুচলেকায়। স্থানীয় দু'জন উকিল 
জিম্মাদাব দাডালে কিশোবীবাবু দাযব। শবনানী সাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পান। 

ক্ষদিবামেব পক্ষ সম্থনে কেউ নেই এই ছুঃসংবাদ অন্ততঃ একজনকে শেষ 
পধন্ত বিচলিত কঁবেছিল। পত্রিক। তাকে “বি পি' ামে পরিাচত করলেন £ 

বি পি' একজন আইনজীবী | পত্রিকাকে লিখলেন, তিনি দায়র। আদালতে 
ক্ষুদিবাম বস্থুব পক্ষসমর্থনেব জগ্য মজঃফবপুবে যেতে বাজি আছেন। স্থানায় 
কোন ভদ্রলোকেব যর্দি এমনতব ভাবনা এসে থাকে তবে তিশি তাব সঙ্গে 
যোগাধোগ কবতে চান । পপ্রি্টাব”-এর প্রধত্বে কোন চিঠি এলে তিনি সানন্দে 
সাড। দেবেণ। মামর। কিন্তু, হোক বিপথচালিত, 'এই হতভাগ্য তরুণেব পহ্ম- 
সমর্থনেব ব্যাপার নিয়ে এমন লুকোঠুরিব কোন লঙ্গত ক্কারণ দেখছিনে । সশ। 
হংরেজ সবকাবেব এ অভিপ্রায় বা অভিলাধ হতে পাবে ন। থে, অপরাধের গুরু ৭ 
যতই হোক কোন মানুষ আইনগত সাহাযোখ অভাবে হুঠোগ পোহাবে । আই, 
ও বিচাব ব্যবস্থ। নিশ্চয়ই এত ক্ষমত। বাথে যে, আপধামাব পক্ষসমর্থন ন। হয় এম" 
হান উপায় অবলম্বন তার প্রয়োজন করে না। ম্বভাবত:ই ধদি কোন আহনক্জীবা 
বন্দীব পক্ষসমর্থনে ঈাভান কোন দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারে ন।, কেনন।, 
এই-ই তাব কাছে প্রত্যাশিত । আমর। তাহ আশ। কবব, দায়র। বিচারকালে 
ক্ষুদিরাম যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট আইনগত সাহাযা পাবেন এবং ব্রিটিশ বিচাব ব্যবস্থা 
গৌববমধ এঁতিহ্‌ অঙ্ুসারে জজ ক্ষুদিবামের পক্ষলমর্থনেব ব্যবস্থ৷ করে দেবেন । 
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষেবই অবশ্ঠ পালনায় কর্তব্য হবে দেখা ঘেণ 
ক্ষুধিরামেব পক্ষনমর্থনে আইনজ্ঞের অভাব ন। ঘটে, অন্যথায় জজ ও পারিক 
প্রমিকিউটারকেই বহুলাংশে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইংলগ্ডে বন্দার পক্ষ- 
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সমর্থনে কৌস্থলি নিয়োগে বাধা-__হোক না! তাব বিরুদ্ধে জঘন্ততম অভিযোগ , 
এবং মে ব্যয়ও সরকার বহন করেন । আমরা ভেবে পাইনে কেন এই বীতি 
এখানেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে না । 

এ একই তারিখে মজ:ফরপুরে (২৫ মে) উত্তর বিহারের দক্ষতম ফৌজদারি 
উকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বায় কিশোবীবাবুব পক্ষসমর্থনে সওয়াল করতে গিয়ে 
বললেন, আইনে বুনে। হাসের পেছনে ছোট বলে কিছু কথা নেই, আমাদের 
আইনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। বন্দীকে ১১৮ ধারায় অভিযুক্ত 
কর! হয়েছে কিন্তু এটি প্রমাণ-সাপেক্ষ যে, কাবও হত্যাব মতলব আছে বন্দী ত৷ 
অবগত ছিলেন। ফরিয়াদীপক্ষ এটি প্রমাণে শোচনীয়ভাবে বার্থ হয়েছেন । 
ক্ষুদিরাম ও দীনেশকে ঘর ভাড। দিয়ে বন্দী নিছক কর্তবাই পালন করেছেন ' ঘব 
ভাড়ার টাক তিনি পেয়েছেন। ঘদ্ি তিনি নিজেব বাঁডিতেও ছেলেদেব বাখতেন 
তাতেও তিনি দায়ী হতেন নাযদি এটা প্রমাণিত ন! হয় ঘে, দীনেশ ও তাব 
সঙ্গীব অভিপ্রায় তিনি জানতেন । 

দীনেশের নামে মনি অর্ডারেব যে বসিদ কুপন পাওয়। গেছে তাও ফরিয়াদী- 
পক্ষের মামলা! আদে প্রমাণিত কবে ন| | হেড ক্লার্কেব সহজ সংস্কাববশে তিনি 
সতর্কতার সঙ্গে এতটুকু দলিলপত্রও রক্ষা করে গেছেন । এই টাক! নেওয়াব জন্য 
পাছে কখনও তাঁকে জবাবদিহি কবতে হয় তাবই জন্য তিনি কুপনটি বেখে 
দিয়েছেন । এ ব্যাপারে গোটা সাক্ষাই সাজানো। 

কিশোবীবাবুকে বন্দী কববাব প্রকৃত কাবণট। হচ্ছে এই 4 দু'জন হিন্দু 
কনস্টেবল ক্ষুদিবামকে ধরতে সমর্থ হয়েছে , তাবা এবং আপনি-মোডল বাঙালি 
নন্দলাল টাকায় ও বাহাছুরিতে কাববাবেব সিংহভাগ লাভ কবেছে। স্বৃতবাং 
আশ্চর্য কি, ইন্সপেক্টর আখতার আলি সাক্ষ্য বানানোয় তৎপব হয়ে উঠবেন ? 
এবং এই বা আশ্চধ কি যে, পুলিস অফিসারেবা হাতে হাতে আততায়ীদেব 
ফোটে। নিয়ে বাস্তায় রাম্তায় চেচাতে শুরু কববেন অন্থগত নাগরিকদেব উদ্দেশে, 
_-কেউ চেনেন এদের? কফরিয়াদীপক্ষে এ ব্যাপাবে মুখা সাক্ষী কে?_ না, 
সবব্যাপী একাওয়াল।, কারামুক্ত এক দাগী, এল, সাক্ষী দিল, সে দীনেশ ও 
কিশোরীবাবুকে দেখেছে_ হ্যা, একবার । 

সম্্রাটেব কৌন্থলি কিশোবীবাবুব বাঁড়িতে-পাওয়৷ স্বদেশী গান ও পাগুলিপি 
নিয়ে বঙ্ড বাড়াবাড়ি কবেছেন। সাক্ষ্য হিসেৰে এব কি কোন মূল্য আছে? 
কিশোরীবাবুর হাতের লেখা প্রমাণেবও কোন চেষ্টা হয়নি । বন্দীর বাডিতে 
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তো আরও লোকজন আছে । তাব ভাইয়েব ছেলেমেয়েদেবও হতে পাবে। 
পরদোষে কাউকে সাজা দিতে আইন রাজি নয়। 

সম্রাটের কৌস্থলির এই সওয়াল মোটেই জোরালো নয় যে, প্রাক্‌সোপর্দ 
তদস্তকাবী ম্যাজিষ্টেট কেবল দেখবেন আপাতদৃষ্টিতে অপরাধ প্রতিপন্ হয়েছে 
কি না, আপাতঃদৃষ্টি কথাটাব বিশেষ কোন আকধণ নেই। আইনমতে 
ম্যাজিষ্টরেটকে বন্দীপক্ষেব সাক্ষা থেকেও নিশ্চিত হতে হবে আদে সোপর্দ 
কব! উচিত কিনা । সোপর্দ কববাব মত মামল1 মোটে দাডায়ই নি। বন্দীকে 
ছেড়ে দেওয়াই উচিত । 

কিশোরীমোহন ব্যানাজি দাবা সোপর্দ হলেন । ম্যাজিষ্রেটেব রায়ে বল! 
হ'ল। গত ৩০ এপ্রিল বোম| বিশ্ফোরণের জন্য ক্ষুদিবামকে অভিযুক্ত কবা 
হয়েছে । এই বন্দীকে তারই সঙ্গে পূর্বোক্ত ধারামতে দায়! সোপর্দ করা হল। 
তাব বিরুদ্ধে অভিঘোগ যে, তিনি ইচ্ছে কবেই ক্ষুদিবাম বন্থ ও দীনেশচন্দ্র বায়ের 
মিঃ ডি এইচ কিংসফোকে হত্যাব মতলব গোপন করেছেন__তাদের সে সুযোগ 
কবে দেবাব ইচ্ছায় এবং এই মতলবে যে, এই ভাবেই তিনি তাদের এ অপরাধ 
অনুষ্ঠানে হ্থবিপে কবে দেবেন । 

বন্দীব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কি ?-_ না, ঘটনাব বাত্রে প্রহরারত ছুজন কনস্টেবল 
দেখতে পায় ছুটি তকণ ক্লাবে কাছে ঘোরাফেরা করছে । কনস্টেবলদের কাছে 
তরুণ ছুটি বলেছে তাবা কিশোরীবাবুব ওখানে আছে । সেই রাত্রেই ইন্সপেক্টর 
মহম্মদ জামিরুল হোসেন বন্দীর বাড়ি যান এবং তাকে জিজ্ঞাস করেন এরকম 
কাউকে তিনি চেনেন কিনা , তিণি বলেন চেনেন না । তিনি বলেছেন, কোন 
ভিন্‌ দেশী লোক তান বাডিতে ওঠেনি বা এমন কোন ভিন্দেশী সম্বন্ধে তিনি 
কিছু জানেনও না । ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম বন্থ ৩ মে ম্যাজিষ্টেট ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট 
অব পুলিসকে ধর্মশালার দেই ঘরখানি দেখিয়ে দেন যে-ঘরে তিনি ও দীনেশ 
ছিলেন। এ ঘবের দরজা ভেঙে ঢোক! হয় এবং যেসব জিনিস পাওয়| যায় তা 
তালিকাবদ্ধ কর। হয়। যেসব জিনিস পাঁওয়। ধায় তার মধ্যে ছিল একটা ব্যাগ, 
বাগে কিছু কটন উল, বোম! নিয়ে যাবার জন্য ওট| ব্যবহার কর। হয়েছিল । ৫মে 
ইন্সপেক্টর জামিক্ল হোসেন এবং ডি এস-পি আবার বন্দীর বাড়ি আসেন। তারা 
ক্ষদিবাম ও দীনেশচন্দ্র রায়ের কথা৷ বললে তিনি বলেন, তিনি তাদের কখনও 
দেখেনও নি। গ্রেপ্তারের পব কিন্তু তিনি ক্ষুদিরামকে দেখেছেন। পুলিস 
অফিসারের কাছে তার এইসব বিবৃতি প্রাসঙ্গিক, কেননা, কিশোরীর বাড়ি যখন 
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তল্লাসী হয় তখনও তিনি এই মামলায় বন্দী হন নি। তারপর তাকে গ্রেপ্তার কর। 
হয় এবং তল্লামীলব্ধ কাগজপত্রসহ তাকে থানায় আন হয় । থানার কাগজপত্র- 
গুলে বাছাই কবা হয়। তাতে পাওয়৷ গেল, ৯ এপ্রিল তারিখে কিশোবীকে- 
দেওয়। দীনেশ চন্দ্র রায়ের কুভি টাঁকাব একখানি রসিদ, দীনেশ চন্দ্র বায়েব পক্ষে 
বন্দীর সই-কর1 একট মনিঅর্ডাব কুপন , দীনেশচন্দ্র বায় ও ছুর্গাদান সেনেব 
ঠিকান| লেখ। একটি ছাপা বাংল! গানেব ছুখানি কাগজ । 

সাক্ষীদের মধো রামধারী মিশির, মেহত। ওয়ার্ডম এস্টেটেব অফিল-পিয়ন। 
বন্দী কিশোবীমোহন এঁ এস্টেটেবই হেভ ক্লার্ক । সে বলেছে, মাসখানেক আগে 
ছুটি বাঙালি, বয়স ১৯।২০ হবে, ধর্মশালায় তাব কাছে আসে এবং কিশোবীবাবুর 
সঙ্গে দেখা করতে চায়। পরে কিশোরীবাবু তাদেব ধর্মশালায় একটি ঘবে 
নিয়ে যান। যে বাঙালি ছুটিব কথ! সে বলল, তাদেব কাউকেই, ফোটো গ্রাক 
দেখে দীনেশ ব! ক্ষুদিরাম বলে সনাক্ত কবতে পাবল ন।। আব একজন সাক্ষী 
ইব্রাহিম দগ্চবি | এব লম্পকে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য কবলেন, আমি মনে কবি, কোন 
আদালতই এই সাক্ষীর বিবুতি গ্রাহ্থ কববেন ন।। এব মাগে সে সাজ। পেষেছে। 
সে বলেছে, সে দীনেশকে কয়েকটি বাবুর সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছে । সেই 
বাবুদেব মধ্যে ফরিয়াদী সাক্ষীদের অন্যতম কেশববাবুও ছিলেন । এই কেশববাবু 
কিন্তু দীনেশ চন্দ্র রায়কে কখনও দেখেছেন বলে বলেন নি । সে কেন কিশোবী- 
মোহনেব বাডি গেছল সে সম্পর্কেও সে এক অপন্ভব গল্প ফেদেছে। দণ্থরি স্বাদে 
তার কিছু বকেয়। পাওন। ছিল, তাই সে বন্দীর বাডি গেছল। দু বছব আগেব 
কথা । তাই আদায় করতে ঘায়। আরও এই অসম্ভব গল্প সে বলে যে, সে 
স্ট্যাম্প ভেগুাবেব কাছে ভাকটিকিট কিনতে গেছল | অথচ কমিশন প্রথা বাতিল 
হবার পর থেকে স্ট্যাম্প ভেগাব ত৷ বিক্রী কবে না। আবও এক সাক্ষী এক। 
চালক ঘাসিটা । ঘেন হঠাৎ পাওয়। সাক্ষী । যদি সত্যিই হত্যাকাবীদেব অভিসন্ধি 
তার জানা ছিল তবে এ অসম্ভব যে তাকে চাব পাচবাব হতাকাবীদেব সঙ্গে 
দেখা গেছে। 

তাহলে থাকল আব দুজন সাক্ষী-_-পিয়ন বামধাবী ও ভৃত্য খেমান। তাবা 
যা বলেছে বন্দী মোটামুটি ত মেনে নিয়েছেন । কেবল মানেন নি খেমানেব 
একথা যে, এ ছুই বাঙালি হচ্ছে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম । বামধারী তা বলেনি । 
কিছু দলিলও আছে। এট! পরিফার যে, ক্ষুদিরাম বন্থ ও তার সঙ্গী ধর্মশালায় 
ছিলেন এবং ঘটনার অবাবহিত পূর্বে তিনি ছিলেন সে ধর্মশালার ম্যানেজার । 


দায়রা আদালতে ১৮৩ 


আমার মনে হয়, এীবষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বন্দী জানতেন ষে, (হত্যাকারীবা। 
সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং বন্দী দীনেশচন্দ্রের হয়ে (মনি অর্ডারে ) 
টাকা নিয়েছিলেন এবং রসিদের ও কুপনের তারিখ থেকে বোঝ যাচ্ছে দীনেশ 
মজঃফবপুবে ছিলেন কিন্ত বন্দী (কিশোরীমোহন ) চান নি যে, তিনি (দীনেশ ) 

*পিয়নেব দৃষ্টিগোচবে আসেন। বন্দীর বাসস্থানে ঘে গান পাওয়া গেছে তাব 
অনুবাদ থেকে বুঝতে পাঁব। ধায় যে, বন্দী চবমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল । 
আমার মতে, বন্দীব বিকদ্ধে ১১৮ ধাব। মোতাবেক অভিযোগ দা করাবাব 
মতে। এসব সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট নয় । তথাপি সাক্ষা থেকে আমাব মনে হচ্ছে, 
৩০ এপ্রিল ও ৫ মে দু'দিনই, তিনি ইন্সপেক্টব জামিরুল হোসেনের কাছে ও 
ভেপুটি স্থপাবিন্টেণ্ড টে অব পুলিস বাচ্চ, নারায়ণেব কাছে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম 
সম্পর্কে কিছু জানেন ন। এমনতব বলেছেন । এ যদি কবে থাকেন তবে তিনি 
নিশ্চিত মিথাচরণ কবেছেন। এই থেকেই অন্রমেয় যে, তিনি একজন অথবা 
হু'জন অপবাধীকেই আডাল দিতে চেয়েছিলেন। অতএব আমি ভারতীয় 
দ্গুবিধিব ২০১ ধাঁবামতে বন্দী কিশোরীমোহন ব্যানাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ 
দড কবলাম এবং যেহেতু বন্দী ( সাফাই) সাক্ষীদেব নাম প্রকাশ করছেন না 
এজন্য আমি তাকে দ্াযব! সোপর্দ করলাম । 


(২১) 

ম্যাজিষ্রেটের আদালতে-_যেখান গেকে ক্ষুদিরাম দায়রা সোপর্দ হয়েছেন 
সেখানে ক্ষুদিরামেব পক্ষ সমর্থনে কোন আইনজীবী পাওয়া যায়নি । দায়র। 
আদালতে স্থানীয় এক সমহ্ৃবদয় উকিল এলেন ক্ষু্দিরামের পক্ষ সমর্থন করবেন 
বলে। ৮ জুন সোমবার । জঙ্জ সাধুবাদের সঙ্গে সেই উক্িলকে গ্রহণ করলেন। 

ঘে ন'জন এসেসরকে সমন দিয়ে আন। হয়েছিল তাদেব একজন বাবু নাথুরাম 
প্রসাদ। দেখ! গেল, তিনি ইংরেজী জানেন না। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন 
পরিবর্ত খোজ ক'রে ব্যর্থ হতে হু'ল। 

সুতরাং শুনানী এগোতে পারল না এবং ঘণ্টাকালের জন্য মুলতুবি রাখ হল 
_ঘদদি একজন এসেসর পাওয়া ধায় । ঘণ্ট। ছুই পর ছু'জন বিহারী ভদ্রলোককে 
খুজে আন! হল; কিন্তু তারা আনন গ্রহণ করার পর তারাও খারিজ হয়ে গেলেন 


১৮৪ কে প্রথম শহীদ ? 


এই কারণে যে, তাদের ওপর আহুষ্ঠানিক সমন জাবি হয়নি । স্থতরাং, এবার 
শুনানী পরদিন (৯ জুন ) সকাল মাতট! অবধি মুলতুবি রাঁখ। হ'ল। আদালত 
আদেশ দিলেন ইতিমধ্যে যেন এই ছুই খাবিজ ভদ্রলোকের নামে আহুষ্ঠানিক 
'ভাবে শমন জারি হয়, তাদের নাম-_পুরুষোত্তম প্রসাদ শর্ম! ও ছুর্গাদাস শ্তগ্ডি। 

ক্ষুদিরামের হাবভাবে কোন পবিবর্তন লক্ষণীয় হয়নি । 

সংবাদপত্রে পপ্রতিনিবিগণ তাদেব অন্তবিধার কথা (জজ) মিঃ কার্ণভাফ 
(০8200 )-এব গোচবে আনলে তিনি ডায়াসে তাদের স্থান করে দেবাব 
আদেশ দিলেন । তারা ছিলেন মোট তিন জন। বঙপুব থেকে এক টেলিগ্রাম 
এল মজঃফরপুবের এক উকিলের কাছে। ব€পুরেব আবও কয়েকজন উকিল 
ক্ষুদিবামের পক্ষ সমর্থনের জন্য মজঃকরপুব বওনা হযে গেছেন । 

সবকারপক্ষীয় কৌ্থলি (কাউন্সেল কব ছ্ভ ক্রাউন ) মিঃ মান্ুক (12001) 
জানালেন, কিশোবীমোহনেব জামিনের আবেদনে বিরোধিতা কববার কোন 
নির্দেশ তিনি পাননি । | 

অতিবিক্ত দায়র। জজ মিঃ কাণডাফ ৭ জুন পুলিশ প্রহরায় বাঁকিপুর থেকে 
এসেছেন। তিনি সকাল সাতটার একটু আগে তার বিচারাসনে বসেছিলেন। 
আদালত কক্ষ ও প্রাঙ্গণে সশস্ত্র পুলিসেব সমাবেশ । মি: মান্ুক পাটনাব সবকাবী 
অভিযোক্ত। (পাব্রিক প্রসিকিউটার ) বাবু বিনোদবিহাবী মজুমদাবকে সঙ্গে 
নিয়ে এলেন , সম্রাটের পক্ষে দাড়াবেন । 

আদালত প্রথম মন্তব্য কবলেন, কিশোরীমোৌহুনেব বিচার পৃথক হওয়া 
উচিত । মিঃ মান্ুক রাজি হলে জজ কিশোবীমোহনকে পরশু দিন পৃথক 
বিচাবকালে উপস্থিত থাকবার জন্ত নির্দেশ দিলেন। তাকে আগেকার জামিনেই 
মুক্তি দেওয়া হ'ল। কিশোরীবাবুব পক্ষে হাজির হয়েছিলেন বাবু গোবিন্দ চন্দ্র 
বায় ও আব সবাই। 

তারপর জজ ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ভাঃ দ: বিধির ৩০২ ধারার অভিযোগটা 
পড়ালেন এবং বন্দীকে জিজ্ঞানা৷ করলেন : “বন্দি, আপনি কি দোষ স্বীকাব 
করছেন ?” 

বন্দী ক্ষুদিবাম বললেন, “হা, আমি দোষ হ্বীকার করছি।” 

স্তরাং, ৩০২।১১৪ ধারার অভিযোগ পাঠ কর! অবান্তর হয়ে গেল। জজ 
বললেন, যদ্দিও বন্দী দোষ স্বীকার করছেন তথাপি এমন একটি গুরত্বপূর্ণ 
মামলায় নিয়মিত বিচারের রীতি পালনই সঙ্গত হবে। 


দায়রা আদালতে ১৮৪ 


আদালত তখন জানতে চাইলেন কেউ ক্ষুদিরামের পক্ষে দাড়াচ্ছেন কিনা। 
স্থানীয় উকিল বাবু কালিদাস বস্থু বললেন, জজ যদি অনুমোদন করেন তবে 
তিনি ক্ষুদিবামের পক্ষে ঈাডাতে চান । 

পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মজঃকবপুব থেকে » জুন জানালেন, পাটনার 
ব্যাবিষ্টাব মিঃ মানুক, পাটনার পাবলিক প্রমিকিউটার বিনোদ বিহারী ম্ুমদার 
'ক্রাউন' এব পক্ষে এবং স্থানীয় উকিল বাবু কালিধাস বন্থ, বঙগুবের বাবু 
কুলকমল 'সন ও নগেন্জ্লাল লাহিডা ক্ষুদিবামের পক্ষে দাডালেন। আশা কব 
যাচ্ছে বঞ্পুবেব বাবু সতীশ চক্রবত্তী আজ দৃপুবেব ট্রেনে এসে পডবেন। অর্থাৎ 
সওয়ালেব সময তিনি হাজিব হয়ে যাবেন । এসেসর ছিলেন নাথুনি প্রসাদ ও 
জানকা প্রসাদ | 

মিঃ মাক মামলার উদ্বোধন কবলেন এবং সক্ষেপে ঘটনার ইতিবৃত্ত 
বাখলেন, নিম্নতব শাদালতেব পুনরুক্তি । ইংরেজীতে বললেন। এসেসরর। 
একেবাবেই ইংবেজী জানেন ন। | বন্দীপক্ষও কোন আপত্তি করলেন ন!। 

মিঃ মান্থক বললেন, পাবিপাশ্বিক (পবোক্ষ) সাক্ষ্য খুবই প্রবল এবং ফরিয়াদী- 
পক্ষ বন্দীব স্বীকাবোক্তিব আদে৷ আশ্রষ না নিয়েই অপবাধ প্রতিপন্লে সমর্থ 
হবেন। 

বাবু বিনোদ্বিহারী মজুমদাব আদালতকে জিজ্ঞাদ। করেন, তিনি কেবল 
৩০২ ধারার অথবা ৩০২।১১৪ ধাবার অভিযোগ বাংলায় বলে দেবেন? জজ 
বললেন, কেবল ৩০২ ধাব। বুঝিয়ে দিলেই হবে । বিনোদবাবুকে জজ বাংলায় 
মামলাব তথ্য গুলোও বুঝিয়ে দিতে বলেন । বিনোদবাবু তাই করলেন। 

মিঃ আশমষ্ট্রং মাজিস্ট্রেট কোর্টে যা বলেছিলেন তাই বললেন । আদালত 
যেমন সাক্ষা লিপিবদ্ধ কবছিলেন বিনোদবাবু তাই এসেসরদের নিজ ভাষায় 
( হিন্দি?) বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। “ছোট হাজরি'র জন্য আদালতে কাজ 
১৫ মিনিটের জন্য মূলতুবি রইল । তারপর আবার আদালত বসলে আর্মস্ট্ংয়ের 
জের। সুরু হল। তিনি বললেন, া। তিনি জানতেন মিঃ কিংসকোর্ডের বিপদের 
কথ। এবং তাঁকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন । বিস্ফোরণের পাচ মিনিট পর ক্লাৰ 
ছেডে আসাব সময় অথব। রাস্তায় গাড়ি হাকিয়ে ধাবাব সময় তিনি কোন হল্তা 
শোনেন নি। রাস্তায় লোক চলাচল স্বাভাবিক ছিল। স্থচীভেছ্য অন্ধকার, 
মাটিতে পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হবার নয় | কিয়াজুদ্দিন তাকে বলেছে, মে একজনকে 
“চারখানা” কোট আর একজনকে শাদ। কুর্তায় দেখেছে । সে এই শিন্ব কুর্তা 


১৮৬ কে প্রথম শহীদ ? 


সম্বন্ধে কিছু বলে নি। দীনেশের আর কোন নাম আছে কিনা সেই সম্পর্কে 
তিনি বিশেষ কোন খোঁজ নেন নি। তিনি এ বিষয়ে কিছু শুনেছিলেন কিন্তু এ 
নিয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। জুতোগুলি ইংলিশ ধরণের 
স্বদেশে প্রস্তত কিন! বলতে পাববেন না। কোথাকার তাও বলতে পাববেন ন|। 
ক্ষদিবাম যখন ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বিবৃতি দেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। ক্ষুদিরাম তাঁকে বলেছিলেন যে, দীনেশ বীকিপুবেধ লোক। এই 
বিবৃতি সম্পর্কে বাকিপুরেব পুলিস স্থপাবিণ্টেপ্ডেটে খোজ নিয়েছিলেন । কিন্তু 
এর সপক্ষে কোন তথা পান নি। ক্ষুপিরাম যে ছুটি রিভলভার কলকাতাষ 
কিনেছেন বলে বলেছিলেন তিনি তাদেব নম্বব দুটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । বড 
রিভলভাব সংক্রান্ত তথ্য ধোগাডে তিনি সমথ হয়েছিলেন । এটিব সবশেষ 
বাবহার হয়েছিল সতেব বছর আগে । বাগ্ডিলটাব কত ওজন ছিল তিনি বোধ 
হয় বলতে পারবেন ন।। শবটি ঘখন মজঃকরপুবে আ1ন। হয় তখন একটা ধুতি 
ছিল। আবকিছুনম। ঘটনাব পব তিনি ধর্মশালায় ছু একজনকে জিগগেস 
করেছেন তাব। ছুটি ছেলেকে দেখেছে কিন।। তখন তিনি যে ঘবে ওর! 
থাকতেন সে-ঘরটা দেখেন নি | তাকে বল। হবেছিল যে, ছুটি মানুষকে ধর্মশালার 
দিকে ছুটে যেতে দেখা গেছে । ধর্মশালাব ঘরে একট। কম্বল ছিল । 

মজঃফবপুরেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উভম্যান কালিদাস বাবুব জেবাব উত্তরে 
বলেন, বন্দী প্রথমে যে বিরুতি দেয় তা দীনেশকে আভাল দেবাব জন্য, পরে যে 
নিজেকে দোষী বলে তা আত্মগবিম! জাহিবের জন্ত | 

তিনি বলেন, ক্ষুদিবাম যখন বিবৃতি দেন তখন তিনি যে ম্যাজিষ্ট্রেট 
ক্ষুদিবামকে তা বলেছিলেন বলে তার মনে পড়ে না। কারণ ক্ষুদিবাম জানতেন । 
তিনি তাকে কাছাবিতে নিয়ে যান। বর্ণনাৰ আকাবে তিনি এ বিবৃতি 
নথিবদ্ধ করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টব বাংল! জানতেন, তিনি মাঝে মাঝে তাকে 
সাহাধা করেছেন যখন বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটেব বাংল! বুঝতে পারেন নি । 

ক্ষুদিরামেব দ্বিতীয় দ্রিনেব দায়ব! বিচার বসল ১০ জুন। কিশোরীবাবু 
আদালতে হাজির হলে সেই জামিনই পেলেন । ফৌজদারী কার্ধবিধিব ৩৬১ 
ধারামতে আদালত ক্ষুদিরামকে জিগগে করলেন ঃ যেসব সাক্ষা দেওয়া হয়েছে 
তা আপনি বুঝেছেন? ইংবেজী সাক্ষ্য বোঝেন? 

উত্তব ; আমি ঠিক বুঝি না। 

আদালত তখন আদেশ দিলেন সব সাক্ষ্য হিন্দীতে বুঝিয়ে দিতে হবে । 


দায়রা আদালতে ১৮৭ 


পেস্কারকে জিগগেদ করতে বলা হল ক্ষুদিরাম গতকালের হিন্দী অন্থবাদ বুঝেছেন 
কিনা। ক্ষুদিরাম বললেন, বুঝেছি । 

«নং সাক্ষী মিঃ বব উইলসন জেরার উত্তরে বলেন, আমি যে দ্বিতীয় শব্দটা 
শুনেছিলাম তা প্রথমটাব মত জোবে নয়। আমাব মতে ছুটো শব হয়েছিল । 
দ্বিতীয়ট। প্রথমটাব প্রতিধ্বনি বলে মনে কবিনে । এটা তত জোর নয় । আমি 
কানে খাটো নই। 

ফবিয়াদীপক্ষে পাল্টা জিজ্ঞাস। কবলেন মিঃ মান্ুক এবং সাক্ষী জবাব দিলেন, 
দ্বিতীয় শব্দটা প্রতিকম্পনের চাইতেও স্পষ্টতব ও তীক্ষতর, হতে পারে বিভলভাব 
ব। পিস্তলেব শব । 

৬নং সাক্ষী, ডেপুটি স্রপারিণ্টেণ্ডেট অব পুলিস মিঃ বাচ্চ, নাবায়ণ, বানু 
কালিদাস বন্থুর জেবাব উত্তরে বলেন, কনস্টেবল ইয়াকুব ও ফি়াজুদ্দিনেধ কাছে 
ছ'জন নবাগতেব বর্ণন। শুনেছি, তহশীলদাব খানেব কাছ থেকে নয়। ইয়াকুব 
বেল স্টেশনেব কাছে ৩ তাধিখের মাঝ বাতে খবব আমাকে দিয়েছিল । 
ফিয়াজুদ্দিন ঘটনাস্থলে আঘাকে খবর দে । তথন মি: উভম্যান তার জবানবন্দা 
নিচ্ছিলেন । বাত নট| সাডে নটা হবে। আমি সেখানে পৌছোবাব পরে 
পবেই। আঘি তাদস্তকালে সবক্ষণ থাকিনি । আমি ২র। কলকাত। রওন। হয়ে 
ঘাই। আমি একদিন কলকাত। ছিলাম । আমি দানেশ সম্পর্কে খোজ নি। 

আদালত £ আপনি বুঝি শুনেছিলেন ? 

হ্যা, তিনি কোথায় থাকতেন শুনেছিলাম , তার আসল নাম প্রফুলপ চাকী। 

আদালত : এও আপনি শুনেছেন? 

হা। 

বাবু কালিদাস : দীনেশ কলকাতা কোথায় থাকতেন খোজ নিয়েছিলেন? 

উঃ মানিকতলাম়। 

আদালত £ যাচাই করেছিলেন? 

উঃ হ্যা, যাচাই কবেছিলাম। স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি ও বিপিন চন্দ্র পাল 
কলকাতায় বন্তৃত৷ দিয়েছিলেন । আমি গীষ্পতি কাব্যতীর্থের কথা৷ জানিনে। 
আমি ক্ষুদিরামের বাড়ির খবর নিয়েছিলাম । আমি ভাল করেই জেনে নিয়েছি 
ক্ষুদিরামের বাড়ি মেদিনীপুর । আমি কলকাতায় বন্দীর কোন “মামু”্র সংগে 
দেখা করি নি! আমি অমূল্য রতন সম্পর্কেও কোন খোজ নিই নি। আমি 
বন্দুকের দোকানগুলোয় ধাই নি! কলকাতা থেকে ফিরে আট দশ দিন পর 


১৮৮ কে প্রথম শহীদ? 


আমি খেমানের জব।নবন্দী নি। এ দিনই একই সময়ে পিয়নের জবানবন্দীও নি 
কললকাত। থেকে ফেবার ছু'দিন পর জ্ঞানেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করি । 

আবার মিঃ মানুকের জিজ্ঞাপায় তিনি বলেন, আমি অপরাধ ও রেল বিভাগীয় 
ডি আই জি মিঃ প্লাউডেনকে কাগজপত্র দেখাবাব জন্ত কলকাতা যাই। আমি 
'তখন চৌকিদার ও পিয়নেব কাছ থেকে কিশোরীব খববাখবব নিচ্ছিলাম । 

এবপব এলেন সশস্ত্র প্রহরাধানে মিঃ কিংসফোর্ড সাক্ষ্য দিতে । নতুন 
জবানবন্দী হিসেবে তিনি বলেন, তিনি একবাব রাষ্রপ্রোহের অভিযোগে 
“নবশক্তি”বও বিচাব কবেন। দেশীয় সংবাদপত্রে তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনাব 
লক্ষা হুযেছিলেন ৷ বিচারেব পর আক্রমণ বেশি করে ব্যক্তিগত হয়ে পডে। 
অভিযোগেব ও মন্তান্ত কাগঙ্গ পড়েই আমি এ কথ! বলছি । আমার কলকাতা 
থেকে বদলিব পব ত!ক্ষান্ত হয় । আমাব নিবাপত্তার জন্ত ২০ তারিখ নাগাদ 
লেখ। কলকাতা পুলিস কমিশনাৰ মিঃ হালিডেব চিঠি আমি দেখেছি । আমাকে 
বক্ষা! কববাব জন্যে পুলিস কি বাবস্থ। নিয়েছিল তা আমি তখন লক্ষ্য করিনি। 

কালিদাস বসুর জেবার উত্তবে বলেন, কলকাতার ছেলেদের (আমার প্রতি । 
কি মনোভাব ছিল তা আমিজানি নে। ছু'বাব আমি আদালত থেকে বেবিয়ে 
আপবাব সময় বাশ্তাধ জনতার হাতে লাঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু জনতাব মধ্যে 
ছেলেদের সংখ্যান্থপাত কত তা বলতে পাবব ন।। আমি বাউলার অন্যান্ 
জেলাযণও ছিলাম। ববিশালে ছিলাম। সেখানে কেউ আমাকে অসম্মান 
দেখিয়েছে বলতে পাবব না । আমি কখনও মেদ্িনীপুব বদলি হই নি। 

ঘটনাব দিন কেনেডিব গাড়ি চালিয়েছিল কোচম্যান কালিরাম £ তাব 
সাক্ষো মাজিস্ট্রেট কোর্টে যা বলেছিল তাব কিছু সংশোধন করে বলল, আমি 
একজনের গায়ে শাদ। “কাপড়” আব একজনেব গাযে কালা “কাপড।” দেখেছি । 
দেখলাম, দক্ষিণে গাছেব নীচ থেকে ছুটে! লোক বেরিয়ে এল । তার! ছুটে 
গাডিটাব দিকে এল । সইস ঠহ হৈ কবে উঠল। দেখলাম, একটি লোক কি 
গোল মত ভিনিস গাডিব ভেতবে ঘেখানে আওবত লোক বসেছিলেন সেই দিকে 
ছডে দিল। আমি একজনেব মুখ “ভাকুভি” ( সর্বতোভাবে ) দেখলাম ; মে-ই 
বোমাটা ছু ডেছিল, আর একজনকে আমি ভাল দেখিনি । লোকটি ঠিক ঢেঙ্গাও 
নয়, বেটেও নয়, ছুবলা মত, সতেব আঠারে। বছর উমর হবে । আমি বলতে 
পাবি, ডকে যে আদমী আছে এ সেই। 

প্রঃ বলতে পাব বন্দীই সেই লোক কিনা? 


দায়রা আদালতে ১৮৪ 


উঃ খেয়াল আতা৷ কি এইসানি আদমি থা, এহি থা। 

জেরার উত্তরে বলল £ মিঃ উভম্যান সবপ্রথম আমার জবানবন্দী নেন। এব 
পর জয়েপ্ট সাহেব । আমি এর আগে বলিনি বন্দীই সেই লোক | তবে বলেছি, 
এইসা আদমি। দ্বিতীয় লোকটি যেন কি একটা গোলমত ছুঁভডেছিল। আগুনের 
মত কি যেন লাগল আমার পেছনে । গোল জিনিসটা এই এত বড একটা 
তরমুজের মত। আর একটা ছিল এই এত ব্ড মুঠিভর। আমি প্রথমে 
একজনের কথা বলেছিলাম; জয়েণ্ট সাহেবকে দ্বিতীয় জনের কথাও বলেছিলাম, 
কালেক্টুরকে বলেছি “দোসর রোজ'। আমার নিজের জখমের কথা কোন 
ম্যাজিস্ট্রেটকেই বলিনি । আমি প্রথমে তা ভি এস পি বাচ্চ, নাবায়ণকে দেখাই, 
তিনি ত৷ ভাক্তারবাবুকে দেখান । আমাকে জিজ্ঞাসা কবা হয়নি বলে আমি 
“কালাকাপড়ার” কথা বলিনি । 

দ্বিতীয়বারের জবানবন্দীতে বলে, ভীতি ও বিহ্বলতার জন্ত আমি আমাব 
জথম দেখাইনি। (সাক্ষী একটা অস্পষ্ট কালে! দাগ দেখাল )। 

৮নং সাক্ষী সঙ্গৎ সইস জেরার উত্তরে বলল, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলাম, 
ঘটনার রাত্রে যাকে আমি দেখেছিলাম সে চুলা পাতলা । হাসপাতালে 
আবার আমার জবানবন্দী নেওয়া! হয়। আমি কালেক্টরকে কামিজের কথ! 
বলেছিলাম । আমি বলতে পারব ন৷ বন্দী এখন যা পরে আছে তা "পাঞ্জাবী 
আন্তিন কোর্তা' কিন।। পাঞ্রাবী আন্তিন কোর্ত। কাকে বলে তা আমি জানি। 
আমি কালেক্টরকে তার কথা বলিনি। আমি একজন 'ঘাসিয়ারার' নাম 
বলেছিলাম । আমি আর একজনের নাম জানিনে। দুজন ঘাসিয়ার! ছিল। 
আমাকে রাস্তার মাঝখান থেকে তুলে নেওয়া হয়| 

দ্বিতীয়বার জবানবন্দীতে বলে, যে ছুঁড়েছিল তার গায়ে কামিজ ছিল বলে 
মনে হয়েছিল তখন, সেটা পাঞ্জাবী কামিজ কিনা তা আমি খেয়াল করিনি। 
সাধারণ কামিজের স্লিভ (হাতা ) থাকে, সার্টের কাফ থাকে, পাণগ্রাবী আব্তিনে 
তা থাকেনা । আর কোন পার্থক্য নেই। ঘটনার রাত্রে কামিজটার কাক ছিল 
কিন! খেয়াল করিনি। 

এই সময় মিঃ মান্থুক আদালতকে জানান যে, মেজর স্মলউডের কাছ থেকে 
এইমাত্র চিঠি পাওয়া গেল ষে, তিনি আজ পৌনে বারোটায় এসে পৌছোচ্ছেন । 
জজ বললেন, তিনি পৌছোবামাত্র তার জবানবন্দী নেবেন; কিন্ত তাব সাক্ষর 
প্রয়োজন হবে কি? 


১৯০ কে প্রথম শহীদ ? 


মিঃ মান্থুক বললেনঃ আজ্জে হ্যা, দরকার হবে। 

»৯নং সাক্ষী তহশীলদার খান (কনস্টেবল) জেরার উত্তরে বলে, আমি 
বাঙালিদের পকেট তালাস করিনি ৷ ফিয়াজুদ্দিন থেকে আমি ছুই কদম দে 
ছিলাম । সাড়ে আটট। নাগাদ বিশ্ফোরণ হয়েছিল । আমর! এক জায়গায় 
থেমে থাকিনি। কখনও ক্লাব গেটে কখনও ক্লাব প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি ঘুরে 
ফিরেছি । আমর! জজেব প্রাঙ্গণে ঢুকেছি এবং ময়দানের কাছাকাছিও গেছি। 
আমি পুৰ থেকে র্যাকেট কোর্ট হয়ে ক্লাবের গেটে গেছি । বিস্ফোরণের আগে 
আমি এস পি'র গাডিট। ক্লাব ছেডে যেতে দেখিনি । আমি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে 
জজেব গাডি বেবোতে দেখিনি । আমি যখন বিস্ষৌবণেব আওয়াজ শুনলাম 
তখন জজের গাডি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসেনি । এব জন্য আমি অপেক্ষা 
করিনি। বিক্ষোবণেব পর আমি আর্তনাদ তুলে ছুটতে থাকি । ক্লাব থেকে 
আব কেউ ছুটে এসেছিল কিন। আমি জানিনে। তাকে তাব গাড়ি বাবান্দাব 
শীচে দেখবাব আগে জজ সাহেবকে আমি দেখিনি । বিক্ষোরণের পব গাড়ি 
থেকে আগ্ুনেব শিখ। ওঠে । শাদা শিখা । গুলি ছুঁড়লে যেমন হস্ক। বেবোয় 
€তমন। আমি সইসকে বাস্তাব ধাবে দেখলাম । ফিদ্বাজুদ্দিন আমাব 
পাশেই ছিল। 

দ্বিতীয়বারের জবানবন্দীতে বলে, আমবা শাদ। পোষাকে ছিলাম । মিঃ 
কেনেডির গাঁডি বেরিয়ে আনবাব ৫১০ মিনিট পব আমর] ক্লাব প্রাঙ্গণে 
গেটে পৌছোলাম । 

১০ নং সাক্ষী কিম্াজুদ্দিন জেবাব উত্তবে বলে, আমি ও তহশীলদার খান 
বরাবব একসঙ্গে ছিলাম। ক্লাবেব গেট পর্যন্ত যাবার আগে আমব। রাস্তা 
উত্তবে রাকেট কোর্টের কাছে ছিলাম । বিস্ফোরণের আগে আমি জজের গাডি 
ক্লাব প্রাঙ্গণ ছেডে যেতে দেখিনি । আমি সে বাত্রে জেব গাড়ি মোটেই দেখি 
নি। আমি এর আগে কেনেডিব গাডি দেখেছি । বিস্ফোরণের পর ওটা আমি 
ডাকবাংলোর কাছে দেখি। 

আদালতের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, আমি সে বাত্রে গাড়িটা আদে দেখিনি । 

আদালত £ তবে তুমি বললে কেন তহশীলদাব খান দেখল ও আমায় বলল? 

সাক্ষী : আমি গাড়িটা এ অবস্থায়ই দেখি, পরদিন ওট। একেবারে চূর্ণবিচ্ণ 
অবস্থায় ছিল। আমি গাড়িতে কোন আগ্তনেব শিখ। দেখিনি । শিখা জলে 
ওঠে এবং আগুন ধরে যায় । আমি গোল পোষ্ট পর্যন্ত চলে আসি | তারপব আমি 


দায়রা আদালতে ১৯১ 


জজ-কোঠির গেটে আমি । সইন তখন রাস্তাব পাশে পড়ে ছিল। «দেখো ভাই, 
বাপবে বাপ, দৌভ.তে যাও' বলে চীৎকার করতে করতে আমি ছুটে যাই। 

১২ নং সাক্ষা জেরাব উত্তবে বলল, ছুটি লোক যখন ছুটে যাচ্ছিল তখন 
আমার মনে কোন সন্দেহ হয়নি । 

১১ জুন ক্ষুদিবামের দায়র! বিচাবের তৃতীয় দিন। মজ:ফরপুর কোর্ট অব 
ওয়ার্ডসেব হেড ক্লার্ক কেশবলাল চাটাজি জেরার উত্তবে বললেন, আমি বন্দীকে 
কালেক্টরেব আদালতে ২বা সাড়ে সাতটায় দেখেছিলাম । ভগবতীচঃণবাবুর 
মেয়ের বিয়ে কথা আমাব মনে আছে, তাবিখট। মনে নেই । এটা গুড, 
ফ্রাইডেব ছুটিব সময় । আমি লেখানে “ৰবাতি” দেখতে গেছলাম, বরধাত্রীবা 
ধর্মশালায় উঠেছিল । আমি সেখানে বন্দীকে দেখিনি । আমাৰ বন্ধুর নাম 
বাজেন্্লাল মিত্র । তিনি ২ তারিখে কাছাবিতে ছিলেন কিনা জানিনে । আমি 
তাব সঙ্গে বিষয়ট। নিয়ে আলাপ কবেছি » কেননা, তাব সঙ্গে এ নিয়ে আমার কি 
আলাপ হযেছিল তাব কিছুই কালেক্টরকে ন| বলায় বন্দীর ব্যাপাবে আমাব 
স্মরণশক্তি সম্পকে সন্দেহ জেগেছে । 

আদালতেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে বললেন, হা। আমি সুনিশ্চিত । আমি থে 
তাবিখে বন্দীকে কালেক্টর-মাদালতে দেখি সেদিন তার মাথার চুল ছিল আরও 
লম্ব।। তাঁর চেহাবায় কোন পবিবর্তন লক্ষ্য কবিনি। আমার প্রবল ধারণা, 
এই বন্দীই সেই মানুষ | 

ম্যাজিষ্টরেটে আদালতে মহতাব ধর্মশালাব ভূতা খেমান কাহাব নিজেকে 
চৌকিদাব বলে পবিচয় দিয়েছিল । একথা সে দায়রা আদালতে অস্বীকার 
কবল। চেপে ধবলে সে বলে, আমি চৌকিদাব | কিশোবীবাবু আদেশ দেন 
বন্দী ও তার সঙ্গীকে এক সঙ্গে থাকবাব একট। ঘর ঠিক করে দিতে । আমি 
তাই কবে দি। ভগবতীচবণের “ববাত” যখন পৌছে গেল আমকে তখন কিছু- 
দিনের জন্ত ধর্ষশাল| পরিষ্কাব রাখাব আদেশ দেওয়! হ'ল। অন্যান্য মুসাঁফিরকে 
চলে যেতে বলা হ'ল, কেবল থাকলেন পশ্চিম বারান্দায় এই দু'জন । আট-দশ 
দিন আমি তাদেব দেখিনি , কেনন।, “বরাতি”এর জন্য দরজা বন্ধ ছিল। আট 
দশ দিন পব আমি বন্দীকে দেখলাম পশ্চিম বারান্দার অদূরে রান্ন। করছেন। 
যেদিন বোম। ফাটে সেই রাত্রেই আটটার সময় আমি ছু'জন আউবতের মৃত্যু 
খবর পাই। এ ছু'জন যখন ধর্মশালায় ছিলেন আমি তখন মাঝে মাঝে তাদের 
দেখেছি । বন্দীর তালা-দেওয়। ঘর কি ক'রে ভাঙা হু'ল আমি বলতে পাবব ন। | 


১৯২ কে প্রথম শহীদ ? 


জেরার উত্তরে বলল, “ববাত” থাকতেই তখন ধর্মশালায় পুলিস এসেছিল। 
ব্যাগট। নিশ্চয়ই বন্দী ও তার সঙ্গীর কাছে ছিল যখন তার! পশ্চিম বারান্দায় 
যান। কিন্তু আমি সেট! দেখিনি । কালেক্টর খোলার আগে ঘরে বন্দীর 
জিনিসপত্র আমি দেখিনি । আমি বারান্দাতেও এসব কিছু দেখিনি । আমি 
বরাতের সময় একজন চৌকিদার ছিলাম কিন্ত আমি ঝাট দিই নি। এ সময় 
দিনবাত্রি গেট বন্ধ থাকত । বরাত এর লোকেব। সদর গেট দিয়ে যাতায়াত 
করত ,' এ গেট! সর্বক্ষণ খোল। থাকত । 

কবিয়াদীপক্ষ থেকে আবার জবানবন্দী নেওয়া হলে মে বলে, সদর কটকই 
হচ্ছে উত্তরের গেট । পশ্চিমে যে আর একটি গেট, “বরাত”এর লোকেদের 
জিনিসপত্রেব নিরাপত্তাব জন্য সেটি বন্ধ থাকত । যখন বরাত সেখানে ছিল তখন 
আমি ধর্মশালার ভেতরে যেতাম । আমি সেখানে থাকতাম । চৌকিদারের 
ডিউটি দিতে নয় । 

ধর্মশালায় চাপবাসী বামধারী বলল, চাব বছর আগে কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ 
আসবাব সময় থেকে আমি এই কাজে আছি। (এব আগে সে বলেছিল ১১ 
বছব )। যখন ধর্মশালায় আসেন তখন বন্দীদেব সঙ্গে কোন তল্লিতল্প। দেখিনি । 
বন্দী তাদেরই একজন কিনা বলতে পাবব না । এই বকমই বয়স হবে। মুসাফিবদেব 
সম্পর্কে আমাব কিছু কববাব ছিল না। 

জেবাব উত্তবে বলল, আমার অফিস ধর্মশালায়। 

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল ফতে সিং বলল, পিস্তলট৷ তাব কোমর 
থেকে পড়ে গেছল। তাব কোটটা ছিল একট! সার্টে জডানো। সাটট! ধুতিতে 
গৌঁজ। ছিল । ওট!| মাটিতে পডে নি । কোট পকেটে কি পাওয়। গেইল আমাব 
মনে নেই। এই দেশলাই ও যোমবাতি তাঁর সার্টের পকেটে ছিল। আমি ঠিক 
বলতে পাবব না, ঘডি ও চেন পাওয়। গেছল কিনা । টাকার খুঁতিটা ধুতিতে 
গৌজা ছিল। কতকগুলো কাতুঁ্জ কোট পকেটে ছিল। ছোট পিস্ভলট! তার 
কোমর থেকে টেনে বের কৰ। হয়েছিল । যতটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম, আব 
একট! তাব পাশ থেকে পডেছিল। ঘখন তিনি খাচ্ছিলেন তখন আমি 
কোটটা কোথায় ছিল দেখেছিলাম । লুকোনো ছিল। তখন কোনো পিত্তল 
ঝুলতে দেখিনি । তিনি ধখন জল খাচ্ছিলেন তখন আমি তার কোট দেখতে 
চেষ্ট। করিনি । দেশলাই আব মোমবাতি ছাড। সার্টের পকেটে কিছু পাওয়া 
ষায়নি। 


দায়রা আদালতে ১৯৩ 


আবাব ফবিযাদীপক্ষের জিজ্ঞাসাব উত্তবে বলে, তার সঙ্গে কোন ম্যাপ বা 
বই পাওয়া যাধনি। একট। টাইম টেবিল ছিল। আর্মি কোন নক্সা লক্ষা করিনি। 

শিউপ্রসাদ মিশির আর একজন সশস্ত্র বাহিনীর কনস্টেবল। জেরার ডঙডবে 
বলল, ধুতিব খু'টে বিছু ছিল কিন। আমাব মনে নেই। ঘি ও চেন কোন এক 
পকেটে ছিল ' সার্টের পকেট না কোটের পবেট বলতে পাবৰ না। কাজগুলো 
পকেটে ছিল। “ছাট কাতু'জগ্ডলে। ছিল কুর্ভার পকেটে । কোটট। লুঙ্গোনো। 
ছিল, খানিবট। দেখ। ধাচ্ছিল। 

কবিয়াী পক্ষে আবাব জিজ্ঞাসাবাদে বলল, ছু কমের কাতুজি ছিল। 
কাতু জগ্তলে। দেখানে। হ'লে বলল, এখন দেখছি [ঠন বকম। কোন্‌ কাতুক্জ 
কোন্‌ জাযগাম্ন পা €য। গছল মনে কধতে পাবছিনে । 

বঙগুবেখ উকিল, বাবু সতীশচন্্ চক্রবতী আদালতে কাছে এই সময় 
বন্দীব সঙ্গে কঘেক মিনিট কথা বলবাব অন্থুমতি চাইলেন, টিফিনেব মুপভুবি 
কালে সেই অনুমতি পাএয়। গেল। 


ক্ষুদিরাম ও উকিলের সংলাপ 


সশস্ত্র প্রহবা-বেষ্টিত ক্ষুদিরামের সঙ্গে যে আলাপ হ'ল পুলিস তা৷ কান পেতে 
শুনল, ইন্সপেক্টর ভূপেন বানাজী সব কথাই ট্রকে নিলেন। 

ক্ষুদিরাম বললেন, আমি মেধিনীপুব শহবের অধিবামা। বাপ ম। নেই, 
ভাই নেই, কাকা, মামা কেউ নেই | এক দিদি আছেন, তার অনেক ছেলেপুলে, 
বটি আমার সমবয়সী । মেদ্দিনীপুরে, জজের হেডক্লা্, বাবু অস্বৃতলাল বায়ের 
সঙ্গে দিদির বিয়ে হয় । ওরাই আমার একমাত্র আত্মীয়। অবিনাশচন্দ্র বন্থও 
আমাব আত্মীয় কিন্ত আমার সম্পকে তার কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় ন|। 

আমি সেকেও ক্লাশ পধন্ত পড়েছিলাম । আমি ছু'তিন বছর আগে পড। 
ছেড়ে দিয়েছি । তখন থেকে আমি শ্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি, 
সেই থেকে আমার জামাইবাবু (ভগ্নিপতি ) অমৃতলাল বায় আমাকে তাগ 
করেন । আমার মা! নেই, আমার বাব! দশ এগারে। বছর আগে মারা গেছেন । 
আমার সতম। ছিলেন। তিনি তার ভাই স্বরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের কাছে থাকতেন। 
আমি তার ঠিকানা জানিনে, কি করেন তাও জানিনে। 

প্রঃ তুমি কি কাউকে দেখতে চাও? 


১৯৪ কে প্রথম শহীদ ? 


উঃ হ্যা, আমি একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই, আমার দিদি ও তার 
€ছেলেপুলেদের | 

প্রঃ তোমার মনে কোন কষ্ট আছে? 

উঃ না, কোনরকমই ন। 

প্রঃ আত্মীয়ন্বনকে কোন কথ। জানাতে চাও কি? অথবা তাদের কেউ 
এসে তোমায় সাহায্য করুক এমন ইচ্ছে কবে কি? 

উঃ না, আমার কোন ইচ্ছাই তাদের জানাবাব নেই। তার] যদি ইচ্ছে 
করেন আসতে পাবেন। 

প্রঃ জেলে তোমার সঙ্গে কি বকম ব্যবহাব বব! হয়? 

উঃ মোটামুটি ভাল । খাবাবট। ( ভাতট1? ) বড মোট। আমাব ঠিক সহ 
হয় না| শবীবট। খাবাপ ক'বে দিয়েছে । নচেখ্, আমাব সঙ্গে অসৎ ব্যবহাব 
কব। হয় ন|। আমাকে একট। শিঃসঙ্গ সেলে আটকে বাখে , সেখানেই দিন- 
বাত্র থাকতে হঘ। একবাব মাত্র শান কবাব সময় বেবিয়ে আসতে দেণস। 
হয। এক! থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । সংবাদপত্র বা অন্য শির 
পড়তে দেওষ। হয শ।|। এগুলে! পেতে খুবই ইচ্ছে কবে। 

প্রঃ কোন রকম ওম কবে তোমাব ? 

এ প্রশ্ন শুনে ক্ষণিবাম একটু হাসলেন, বললেন, ভঘ কববে কেন? 

প্রঃ গীত! পডেচ্ঠ ? 

উঃ হা, পড়েছি । 

প্রঃ তুমি জান, আমব। বপুব থেকে তোমাব পক্ষসমর্থনে এগেছি ? কিন্তু 
তুমি তে! এব আমেই দোষ ম্বাকাৰ কবেছ। 

ক্ষুপিবাম হেসে জবাব ধিলেন £ কেন করব না? 

উকিলেখ। তখন তাকে ভগব।নেব নাম স্মরণ কবতে বললেন। ক্ষুদিরাম 
আশ্চয সংঘম ও টগ্থধের পবিচয় দিলেন প্রত্যেকটি কথ। বলবার সময়। মনে হল 
তিনি একান্তই শিষ্পুহ ১ তাব মুখে চোখে ভয়েব লেশমাত্র নেই । 

সাব-ইন্সপেক্টর চতুবেদী শর্মা জেবাব উত্তবে বললেন, দীনেশের কতুয়াট। 
সম্ভবতঃ পুবানো ছিল । ধুতিট| শাদা ও নতুন। আমি কখনও সমস্তিপুব যাইনি । 

সিংভূমেব সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানাজি জবানবন্দীতে বলল, মজ:ফরপুর 
থেকে মিংভূম বওন। হবার আগেই আমি দীনেশকে ধরতে পারলে পুবস্কার 
দেবার ঘোষণ। শুনেছিলাম। পয়ল/ তারিখে আমি দীনেশকে হত্যাকাণ্ডের 


দায়ব আদালতে ১৪৯৫ 


কথা বলি। তাকে বেশ কৌতূহলী মনে হল। আমি স্বদেশী ও ভলার্টিয়ার 
আন্দোলনের কথা তুললাম । যে পিস্তল দিয়ে দীনেশ আত্মহনন করেন সেটা 
দশ ঘব| ছিল। আমি ঘর গুণে দেখিনি । পিস্তলটার ম্যাগাজিনে কয়েকটি 
তাজা কাতৃঁজ ছিল। 

জেরাব উত্তবে বলে, সমস্তিপুবে জুতে৷ ও কাপডেব দোকান আছে । দীনেশের 
দেহে কত টাকা পাওয। গেছল তা আমাব স্মরণ দেই । আমি দীনেশের সঙ্গে 
গোলাগুলি সম্পর্কেও আলাপ কবোছ । তিনি জার্শান গোলা গুলির কথা বলেন। 
দীনেশ নব জল খেতে সমবিয়াঘাটে গেছলেন । তিনি স্নান কবেন শি। 

ক্ষুদ্বামেব চতুর্থ দিনেব দায়রা বিচাব (১২ জুন) আবস্তেব আগে হিজ 
হাইনেস “লঃ গবণব এক বিশেষ ভ্কুমনামাঘ কালেনটব মিঃ উভম্যান ও এস-পি 
মিঃ আরর্ংকে তাদের তৎপবতাব সঠশ ক্ষদিবাম 9 দীনণেশকে ধবে ফেলবার জন্য 
যে পগ্বাদ জানান ত। পদ্ড। হম | এভ প্রসঙ্গে তিনি শদলাল ব্যানার্জি, কনস্টেবল 
শিউশক্কব ও ফতেপিং এবং মঙ্গঃকবপুবেব জ্বুনিয়াব পাট ইন্সপেররেবও ভৃঘলী 
প্রশংল। কবেছেশ। 

পোন্মান যোগেশ্বব তেঞযাবা জবার উত্তবে ধলে? বাবু ভগবতাচবণেব 
“বরাত" ধর্মশালায় চাবদিন ছিপ ' মামি এহ কিন সেখানে চিঠি বিলি কবেছি। 
কখনও পশ্চিম গেট দিযে কখনএ গব গেট ধিগে ভেতবে দর্মশাল। গেছি । 
“বরাত”-এব বাবস্ক' দেখবার জগ্ত ছু প্রলিশকে দেখেছিলাম । ৪ জায়গাব 
আশেপাশে অনেক গাডি ছিল । কিখ্ধ বলতে পাবব না কাব! “ববাত”-এব পব 
এসেছিল । আমি ধর্মশালাগ ৯ এপ্রল দানেশ চন্দ্র বামেৰ মনি অডার দিনেছি। 
দীদেশেন নামে এ একটাই মণি অর্ডান আম এনেছিলাম । সেট! “ববাতি”-এব 
আগে ন। পবে ত। মনে করতে পাবছিনে | তাব নাঘে কোন চিঠি ডেলিভাবি 
দিয়েছি বলে মনে পড়ে না| দিযে থাকতেও পারি । আব যদি ত। কিশোকী- 
বাবুর কেয়াবে ( প্রযত্তবে) এসে থাকে তবে ত। অফিসেই গেছে । 

“ববাত”-এব জন্ত আমি ছু'চারজন পুরিকে পাহাবায় থাকতে দেখেছি । 
আমি ধর্মশালার উঠোনে দেখেছি--কোন ঘরে ও নয়, বারান্দা য়ও নয়। 

মজ;ফরপুরেব ডেপুটি মাঁজিষ্টেটে বোল্যাগ্ড চন্দ্র বলেন, তিনি জেলে এক- 
জোড়। জুতো ক্ষুদিরাম বস্থব পায়ে মিলিয়ে দেখতে ঘান , ক্ষুদিরাম ষেচে বলেন 
ও জুতো তাব। জেবার উত্তবে বলেন, জুতে। জ্োডা ল্যাটিমার এগ ক্রীকের 
তৈরি কিনা বলতে পারব না। আমি ল্যাটিমার এগ ক্রীকের তৈরি বুট ও 


১৯৬ কে প্রথম শহাদ? 


জুতো! দেখেছি । জুতোব বৈশিষ্ট্য আমি বলতে পাকব না। আমি শুধু 
অভিজ্ঞতা থেকে বলছি । এই জুতো অতি স্ববিদিত। আমি একবার ল্যাটিমার 
এগু ক্রীকের জুতো! দেখেছিলাম । আমাব ভাই পরেছিল, তাতে প্রস্তত- 
কারকেব নাম ছাপা ছিল। এখানকার জুতোয় মেবকম কোন চিহ্ন দেখতে 
পাচ্ছিনে। ( বন্দী সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় বললেন * "এ আমার |” ) 

কর্ণেল গ্রেঞজাবের সাক্ষা দাখিল & এসেসবদেব তা পডে শোনাবার সময় 
আদালত প্রেস বিপোর্টাবদেব অস্থবোধ কবলেন তাবা যেন এ প্রকাশ ন। কবেন। 

এরপব ক্ষুদিবাম প্রাক্-সোপর্দ তদন্তে মাজিষ্রেট মিঃ বাথুডের কাছে যে 
বিবৃতি দিষেছিলেন তা এসেসবদেব উদ্দেশে পডে শোঁনানে| হল । ঘখন এই 
বিবুতিটি দাখিল কবা হয় তখন জজ মন্তবা কবেশ, বিবৃতিতে প্রশ্বোতব বভ দীর্ঘ 
এবং বন্দীকে যেন জেবায় ফেলা হয়েছিল | ৭] 40150 0310], জজ মন্তব্য 
কবলেন, “] ০810 0210 1011)”, জজ এখানে কাধবিপণিব ৩৪২ ধাঁবাটি পভে 
বললেন, £[109 50202106100 01 00০ 2009520 51)09]10 100 102 70560 00 
নি1] 00 0112 £91) 1) 010০ ০৮1062106 01 70109520000101, 

মিঃ মান্ক £ ম্যাজিছ্রেট লিখেছেন, আমাব বাপ দেবা কোন অধিকার 
ছিল না। 

জজ £ হ্যা, দেখছি | ( ফৌঃ কাঃ বিধিব ৩৪২, ২৮৭ ধাবা পভলেন ) ”69, 
1 51811 120 1011, 001 1106 »/21£1)0 00 0০ 21561) €0 01215 56215177618, 
15 ৪. 17096161 0: 01501:601017 10 006, 

ফরিয়াদীপক্ষেব মামলা শেষ হল । আদালত ক্ষুদিবামকে জিজ্ঞাসা! করলেন ঃ 
কোন সাক্ষী আছে? 

ক্ষুদিরাম জবাব দিলেন £ না। 

আদালত মান্থক ও কালিদাস বস্থকে বললেন £ আপনারা সওয়ালে কত সময়' 
নেবেন? তারা বললেন, এক ঘণ্টার মত। জজ ও এসেসরগণ তখন বাইরে এসে 
মিঃ কেনেভির বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখলেন। 


(২২) 
এই পটভূমিকায় বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টায় ভূতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম বন্থুব পূর্ব 
পবিচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাব পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলতে একখানি £ ঈশানচন্্র 
মহাপান্রেব 'শহীদ ক্ষুদিরাম" । মহাপাত্র মশাইব আব একখানি ইংরেজী বই 
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305 [২6৮০100101191% 0৫ [17019. বাংল। বইখানিব প্রকাশকাল ্বাধীনোতর 
১৯৪৮, ১১ আগষ্ট । ফাসীব ঠিক ** বছর পৰ। বইটি উৎসর্গ কর হয়েছে 
“বৈপ্লবিক যুগেব আদিপবেব অগ্নিপাধক ও বোমাশিল্পী সুহৃছব শ্রীযুক্ত হেমচন্্ 
কান্থনগে। মহাশ্ঘেব কবকমলে”। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ কালিদান নাগ, 
লিখেছেন, “বহু পবিশ্রমে নচন। কবেছেন- ক্ষুদিবাখেব নিজ ভগ্রী ও অন্য আত্মীয় 
বন্ধুঃপ্ব কাছে গিমে কাহিশীখুলি সংগ্রহ কবেছেন।” ১৯৪৭, ১১ আগস্ট 
প্রণাশিত ইংবেজী বইখানি সম্প্ লেখক মং বলেছেন, “তাডাতাডি লিখিত ।” 
ভুলশ্রান্তিব জগ্ প্র্ণাশকেব তাগিধকে দামী কবেছেন। লেখাব তারিখ 
আগষ্ট ১৯৯৭ । 'মপিশীপুবের উকিল, এম-এ বি এল। প্রকাশকের বন্ধু । 
তুত্তাম একখানি বইঘের নাম “শভীদ-যুশল” তাতে ক্ষুদিবাম ও প্রফুল্পব জীবনী 
আছে। লেখক "শাঘাখালাব মানুষ, খুব 'খটে লিখেছেন । 

“য-কোন জাবনা সম্পর্কে বল। যাম, স্যযান্তের বণচ্ডট। সংশ্লিষ্ট জীবনের বালা- 
কৈশোঃ তারুণ্যকে বািমে ভেলে, প্রখাতিব আতস-কাঁচে বালা-কৈশোর 
তারুণোব স্বত্রগুলো ফুটে ৪ঠে। ক্ষপিরামেব জীবনের ব্যাপ্তি বিংশ বষও স্পর্শ 
করেনি, ঈশানবাবুব হিপাবে কিঞ্চিনান ১৯ বব; জন্ম ১৮৮৯, ৩ ডিসেম্বব, 
ফাপী ১৯০৮, ১১ আগষ্ট । পিত। জলোকানাথ বস্তু । মাত। লক্ষ্ীপ্রিয়া, তিন 
কন্। তিন পুত্রেব মধো ক্ষুদিবাম কশিষ্ঠ । ক্ষদিবামের আগে ছুই পুত্রের, একটি 
স্থতিকাগৃহে, একটি পাঁচ-ছয বছবে মার! ধায় । লঙ্ষ্মীপ্রিয়া কালীমন্দিরে 'হতা। 
দে ক্ষুদিবামকে লাও কবেন, দৈববাণী হয়, গল্প বয়ষে অমবত্ব লাভ কববেন 
(পৃঃ ১-৩)। ক্ষুদিবামেব সংমা ছিলেন স্তশীলান্বন্দরী (পৃঃ ৪)। স্থাণীয় 
সংস্কাব_-আাতুড ঘবে স্থান বিক্রি করলে সন্ভান পার্ঘলীবন লাভ কবে। জোষ্ঠ। 
কন্য| '্মপরূপাঁব কাছে খুদেব বিনশিমযে বিক্রি, তাই থেকে ক্ষুদিরাম । ! বানান 
হয উচিত ছিল খুদিবাম , প্রচলিত বানান ক্ষুদিরাম, আমি তাই রেখেছি 11 
ক্ষুদিনামকে খুদেব বিনিময়ে হয়তো বালো বক্ষ। কব। গেল কিন্ত ম। মাবা গেলেন 
যখন 'তার বয়স মাত্র ছণ। বঙ্গাব্দ ১০০৯ | চাঁব মাস পর পিভবিয়োগ হয়| 
পিকমাতৃহীন কনিষ্ঠ কণ্তা ও কণিষ্ঠ পুত্র ক্ষুদিবামেব ভাব নেন জ্ঞাতিভ্রাত। 
'্মবিনাশচন্দ্র বসু । টলোকানাথের মুভ্্যুর পব বসতবাটিও দেমার দায়ে বিক্রি 
হযে গেছল | মহাপাত্র মশাই ক্ষদিরামের বডদিদি অপরূপাব কথা উদ্ধাত কবে 
বলেছেন, ক্ষুদ্িবাম (গিবিশ মুখোপাধ্যায়ের ) পাঠশালায় অতি দূর্দান্ত ছাত্র 
ছিলেন, লেখাপড়ায় বিশেষ অন্থবাগ ছিল না। নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল গাছে 


১৯৮ কে প্রথম শহীদ ?' 


ওঠা, পুকুরে ডুব দেওয়া, পাখীর বাসায় টিল ছোভা ইত্যাদি। পাড়াপডশীরা 
এসে নান। অভিযোগ করতেন। কালীমাতার স্বপ্রলব্বা বলে অপরূপ ভাইকে 
কিছু বলতেন না। অপরূপাব স্বামী অমুতলাল রায় তমলুকে বদলি হন 
(পৃঃ ১৫)। আনন্দপুবে অবিনাশবাবুর শ্বশুরগৃহে অবস্থানকালে ক্ষুদিরাম 
লাঞ্কিত বোধ কবে সে আশ্রয় ত্যাগ করেন ও পিত্রালয়েব নিকট কৃত্তিবা বন্থুব 
গৃহে আসেন । কৃত্তিবাসেব স্ত্রী ক্ষুদিরামেৰ ধর্মমাতা হন । সেখানে আটদিন বাসের 
পর তমলুক অমৃতলাল-আলয়ে আসেন । নেখানে হ্যামিণ্টন উচ্চবিদ্ভালয়েব 
সপ্তমশ্রেণীতে ভর্তি হন । বাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যাযের সঙ্গে বন্ধুত্ব; হাতে উক্কি 
আব বিবি (পৃঃ ১৮)। | কোন সময়ে ব। মামলায় এই আব বি বি (বৰ বাধাবল্পভ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ) প্রসঙ্গটি ওঠে নি, এ এক বিন্ময় | ] 

ক্ষদিবাম মাবেল খেলায় ওস্তাদ ছিলেন। একদিন মাবেল খেলাব সময় এক 
ফেবিওয়ালার সঙ্গে খাবাব নিয়ে ক্ষুদিবামেব এক সঙ্গীব কথা কাটাকাটি হলে 
ফেবি ওয়াল! গালমন্দ দেয়, ক্ষুদিবাম লাথি মেবে ফেবিওয়ালাব ঝুভি ফেলে দেয় । 
ফেবিওয়াল৷ হেভমাস্টাবেব বাছে নাণিশ কবলে হেভমাস্টার ক্ষিরবামকে €ডকে 
পাঠান। ক্ষিরাম হেডমাস্টাবকে বলেন, ফেবিওল; অশালান কথা বলেছে । 
হেভমাস্টার ক্ষিবামের সংসাহস লক্ষা কবে সতর্ক কবে "ছডে (দন ( ৪০5 
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ঈশানবাবু এমনি অনেক শোনা কথা তাব বাংল। ইংবেজা বইযে দিয়েছেন । 
একবাব তমলুকে কলের। মহামারী দেখা দেয়। এক বাত্রে চাব পাচটি কলেব। 
রোগীকে পোভাতে হয়, বন্ধুর জিজ্ঞাস। কবে তাব কি সাহস আছে গভীর বাতে 
শ্শানের অমুক গাছেব অমুক পাতা ছিডে আশাং? ক্ষুদিবাম সে সাহস 
প্রতিপন্ন কবেন। মন্মথনাথ বন্থু নামে এক বাক্তি বলেছেন, ক্ষুদিবাম উঁচু গাছ 
থেকে লাফিয়ে পডেছেন (ইংরেজী বইয়ে অবশ্য আহত হবাব কথা আছে )। 
জীবন্ত মাপ ধরে খেল! কবে ছেডে দেবাব গল্পও কেউ কেউ করেছেন। 

ঈশানবাবু লিখেছেন, অমৃতবাবু মেদিনীপুব বদলি হয়ে এলে ক্ষুদিবাম 
সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ভি হন ( ১৯০৪ )। অতি প্রখ্যাত রাঙ্নারায়ণ 
বন্থ (অরবিন্দ বারীন্দ্রেব দাদামশাই ) সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক | রাজনাবায়ণেব 
অন্যতম ভ্রাতা অভয়চরণ বন্থব পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সতোন্দ্রনাথ | এদের মধ্যে 
গুপ্তনমিতির কল্পন! জাগে ( পৃঃ ২৭ )। কলেজিযেট স্কুলে ভক্তি হবার পর থেকে 
ক্ষদিবামের মানসিক পবিবর্তন ঘটতে থাকে । বামকষ্ণদেবের উপদেশ, স্বামী 


শ্ষদিরামের জীবনী ১৯৯ 


বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংবাদপত্র পড়েন। বন্ধুবান্ধব 
মহলে এ নিয়ে আলোচন। করেন। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থাকেন । (ইতিমধ্যে 
স্যাব হার্বার্ট রিজলির বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাব প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ সালের € 
অক্টোবর মেদিনীপুর শহবে বেলী হলে প্রতিবাদ সভ। এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়। 
পর্যস্ত বিদেশী পণ্য ও আমোদ-আহলাদ ব্জনেব শপথ নেওয়া হয় )। ক্ষুদিবাম 
এইসব উদ্যোগ আয়োজনে থাকেন, চাদা তোলেন, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের 
আপ্যায়ন করেন। স্কুলের লেখাপডভার প্রতি আগ্রহ হাস পায়। বিলাতী চিনি, 
লবণ ও কাপডেব দোকানে পিকেটিং কবেন ( পৃঃ ৪০-৪৩ )। “এই আন্দোলনই 
ক্ষুদিবামের জীবনেব মোড ফিবাইয়া দিল । ১৯০৫ সালের শেষ ভাগ হইতে 
প্রায়ই স্কুলে মন্ভপস্থিত, ১৯০৬ সাল হইতে একেবারেই অন্রপস্থিত থাকিতে 
লাগিলেন।” এসব কারণে ক্ষুদিবাম সত্যেন্্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । সবত্রহ 
ক্ষুদিবামেব ভাক, বিলাতী বস্ত্র অগ্নিসংযোগ, বিলাতী চিনি, লবণের গাভি লুট 
ব। মালবোঝাই তৌক্া নিমজ্জনে শ্বেচ্ভালেবকধলে তাব জোডা নেই। খাওয়। 
দাওয়! অনিযমিত, মাঝে মাঝে বাড়িতে অন্ুপস্থিত। বালিশ, বিছানার নীচে, 
জামার পকেটে শ্বদেশী কথাব কাটিং । লেবাকাষে, বন্যাজ্জাণে দাঞ্ণ অঙ্কুরাগ 
( পৃঃ ৪৫) । ভ্ঞগ্নাপতি ও দিদির উপদেশ পবিহাবের জন্য গৃহত্যাগ | পত্র_(১) 
“সংসাবী নয়, তাহাব জীবন কোন মহত্ব কাধে বায়িত হইবে । (২) ভগ্রীপতি 
সরকারি চাকুবে, তাহাকে বিপন্ন করা সমাচীন নয় ( পৃঃ ৪৬)” মাসাধিক পরে 
গৃহ প্রত্যাবর্তন । 

মহাপাত্র মশাই অমৃতবাবু সম্পকে হুল ধারণ। ভেঙে দিতে লিখেছেন £ 
“অমায়িক প্রকৃতিব মানুষ, বাট কর্কশভাষাম অভ্যস্ত নন। ক্ষদিরামের প্রতি ন্েহ 
ও মধুব ব্যবহার । ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলাজঙ্গ (ক্ষুদিবামকে) তাডিযে দিতে অন্যথায় 
কর্নচ্যুত কববার ভয় দেখিযেছিলেন। কিন্তু অমৃতবাবু তাভান নি । জবানবন্দীতে 
বিপবীত কথা বলার কাবণ যেন অমৃতবাবু / দিদির উপব কোন অত্যাচার ন! 
হয় (পৃঃ ৫৪ )। 

১৯০৫ সালেব শেষভাগে ক্ষুপিরামেব সঙ্গে হেমচন্দ্র কাননগোর প্রথম পরিচয় 
হয়, হঠাৎ কাননগোর বাইক আটকে সাহেব মারবেন বলে রিভলভাব চান। 
কানুনগে! বাহ্যিক বিরক্তি প্রকাশ করেন (পৃঃ ৫৫) মেদিনীপুবের পুরাতন 
জেলে কৃষি প্রদর্শনী হয় ১৯৬ সালের ফেব্রুয়াবি মাস নাগাদ । সেখানে 
মেদিনীপুরের গুপধ সমিতির পক্ষ থেকে ইন্তাহার বিলিব ভার পড়ে ক্ষুদ্রামের 


২০০ কে প্রথম শহীদ ? 


উপব। মেদিনীপুর বোমার মামলা ও সরকারি বিবরণীতে এটি “বন্দেমাতরমূ' 
পুত্তিক। বল] হযেছে । আলিপুবে বোম! মামলাব এডভোকেট বি কে বন্থও 
তাই বলেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছেন ওটা “মোনার বাংলা” ( পৃঃ ৫৬ )। 
পুন্তিকাখানির ইংরেজী অন্বাদ বেবোয় “পাযোনিয়ারে।” অত্যাচাবী পুলিস ও 
শ্বেতাঙ্গ কর্মচাবীৰ মনে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয। ওবই বাংল। অনুবাদ 
সন্যোন্দ্রনাথ হাজাবখানেক ছাপান, বিতরণের ভার পড়ে ক্ষুদিবামেব উপব। ভাষা 
ও ভাঁব বিদ্রোহিতাধ পূর্ণ (পঃ ৫৭ )। প্রস্তাবিত সভাব দিন ক্ষদিবাম নিশ্শিন্ত 
মনে “সোনাব বাণ্ল।” বিলি কবিতেছিলেন । কলেজিষেট ক্কুলেব বায়াম শিক্ষক 
ক্ষুধিবামকে এই বাজদ্রোহমূলক পুস্তিক। বিতবণে নিষেধ কবেন (পৃঃ ৫৮ )। 
ক্ষদিবাম কর্ণপাত না বায় তিনি পুলিসকে পবাব জন্য বলেন । কনস্টেবল 
বামলাল উপাধ্যাঘ প্রগুলে। ছিনিমে নেবাব চেষ্ট। কবলে ক্ষদিবাম তাব নাকে- 
মুখে ঘুসি মাবেন। সতোন্রনাথেব হস্তক্ষেপে আপাতত মুক্ত হন, পবে সন্ধান 
চলে (পৃঃ ৫৯)। সতোনেব কাছে ম্যাজিস্ট্রেট ওষেস্টনেব কৈফিযৎ তলব 
( পুঃ৬০ )। আলিগঞ্জেব তাতশালাষ পুলিস ইন্সপেক্টাব নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 
ক্ষদিবামকে গ্রঞ্কাব কবেন। ক্ষদিবাম স্বেচ্ছাম ধব। দেন | “বন প্রকাব প্রলোভন, 
শাস্তি ও নিধাতনেব ভয় দেখাইষাও পুলিস তাহার নিকট হইতে কোন তথা 
সংগ্রহ কত্ত পাবে পাই । একই উত্তব-_আমি কিছুই জানি না” (পৃঃ ৬১)। 

১৯০৬, এপ্রিল, ক্ষদিবাঘ মভিযুভ্ ও দাযব। সোপর্দ হন। তরুণ বযসের 
অনহাতে, প্রকৃতপক্ষে সাক্ষী প্রমাণাভাবে, তাকে মুক্তি দেওয়া হঘ। সবকাবপক্ষ 
সতোন্দরনাথকে 9 সাক্ষী (হনেছিলেন | কিন্তু তাব সাক্ষা ক্ষুদিবামেব অনুকূলে 
যায়। বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন উক্তি কবাব জন্য তাব চাকবী যায ( পৃঃ ৬১-৬২ )। 
দায়বা জজ ক্ষুদিবামকে জিজ্ঞামা! কবেছিলেন, যে-তীকে পুস্তিকা বিতবণেব ভাব 
দিয়েছিল সে আদালতে মাছে কিনা । ক্ষুদিবাম বলেছিলেন, নেই ( পৃঃ ৩২ )। 

ঈশান মহাপাত্র লিখেছেন, মুক্তিলাভেব পব ক্ষদিবামকে বন্ধ পু্পমাল্যে 
ভূষিত কবে কেবিদত্ডেব ঘোডাব গাডিতে নিষে যাওয়া হয়, মিছিলে স্বদেশী 
সঙ্গাত হয, “বন্দে মাতবম্‌? ধ্বনি দেওয়। হয । সে সময় অববিন্দ মেদিনীপুরে 
ছিলেন। ক্ষদিবামেব মিছিল তাঁব সমীপবতী হলে তিনি ক্ষুদিরামকে প্রাণভরে 
আশীর্বাদ কবেন। 

মহাপাত্র মশাইব মতে ক্ষুদিবামেব বিকদ্ধে মামলা বাঙলাদেশের বিপ্রবী- 
দলেব বিরুদ্ধে প্রথম মামল|। মুক্তিলাডের পৰ ক্ষুদদিরামের বীবত্বকাহিনী ছভিয়ে 
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পডল। নান] জায়গায় নিমন্ত্রণলাভ। গুপ্ধ সমিতির সভ্য সংখ্যাও বুদ্ধি পেল 
( পৃঃ ৬৪ )। ( সাক্ষী ) রামচবণেব উত্তমমধ্যম লাভ হল (পৃঃ ৬) । সত্যেন্দ্রনাথ 
ছিলেন “বন্দেমাতবম্", 'ন্ধ্যা'ব এজেণ্ট, ক্ষুদিবাম অন্যতম বিতরণকাবী । 
কদাচিৎ ভগ্রীগ্রহে আমিতেন। ক্ষুদিবাম স্বন্ধে দেশী কাপড লইয়। বিক্রি করিতেন । 
“মাষেব দেওয়। মোটা কাপভ' গান গেয়ে সভ| পরিচালনা, স্বাস্থা-চর্চা ও লাঠি- 
খেল! শেখানে। হ'ত (পু ৯৭) মহাঁপাত্র মশাই ক্ষদিবামেব "প্রচণ্ড বেগে লাঠি 
ঘোবানোর দক্ষতা” উল্লেখ কবেন। 

ঈশানবাবু ক্ষুদিবামের ভদ্ীপতি অম্বতবাবৃৰ সপক্ষে ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় যে-কথ। 
বলেছেন তাঁর সঙ্গে ৩৯ পষ্ঠাব কখাগ্রলোব সামগ্রশ্ল স্ইে। কথাগুলো এই £ 
ভগ্নীগৃহে ক্চিৎ প্মীসেণ, অমুতবানৃক্ষে এডিষে চলেন । “পুলিস তাহাব উপব 
কডা শঙ্গব বাখিল | অম্ুতবাবূও ক্ষণ্বাম-সঙ্গ পবিহাঁণ কবেন, পুলিস কর্মচাবী, 
মাজিস্টেটেণ তাডশাষ অযুতবাবু অস্থিন | ভর্মীব শ্বশুববাডি হাটগাছিয়ায় ডাক 
লুট অমুশ্বাবুব কাছে ক্ষারবানের স্বীকাবোক্ডি, পত্র লিখে গৃহত্যাগ, রণপায়ে 
/মদিনীপুব শহব "মাগমন । ডাক লুট ব্যাপাবে মঙ্গল। দলইখ 'মাট মাস সশ্রম 
কাবাদণ্ড। মনঃপন ভগ্মীগৃহ একেবাবে বন্ধ, তাতশাল। নষতো ছাঁন্সভাগাব 
অথবা সতোন্দ্র-গৃহে । ৭০-৭১ পৃঃ) | 

মহাপাত্র মশাই মেদিশীপুব বাস্াঘ সম্মেলনে ক্ষুদিবামেণ কমিক উলেখ 
কবেছেন। এখানে ভপেন্্রনাথ প্রমুখ নবমপস্থাদের সঙ্গে সতোন্দ্রনাথ-ক্ষুদিবাম 
প্রমুখেব বিবোধ ঘটে । এব 'চেঘেগিলেন স্ববাজ এবং তা আবেদন-নিবেদনের 
পথে নয় | স্বেচ্ছাসেবদ গণেব হাতে লাঠি ৫ বুকে বন্দেমাতবম্‌ ব্যাজ নিয্নেও 
বিবোধ | শেষ পঘন্ত নবমপদ্থী ও গবমপন্থ।দের ছুটি পৃথক সম্মেলন হয় । অতিথি 
'্ম[প্যায়নেব ভাব ছিল ক্ষুদিবাদের উপব্‌ ( পুঃ ৭৩-৭৪ )। 

ক্ষদিবামেব পিশিষ্ট সহণমীদের মব্যে যৌগজীবন ৭ সতোন্্রনাথ অন্তর আহনে 
অভিযুক্ত, যোগজীনণ মুন, সতোন্ত্রনাথ ছু'মাস কাবাধগ্ডিত (পৃঃ ৭৬)। পরে 
মাশিকতল। বোম। মামলাধ বাঙজ্জণাক্ষা নরেন গৌসাইকে আলিপুব জেলে হত্যাৰ 
দাষে কানাইল[ল দত্তের সঙ্গ মুতাদ্ডে দণ্ডিত হুণ। 

মহাপাত্র বশাই ক্ষুপ্বামেব প্রচাবকাষেব বিবপণ9 দিয়েছেন_কাণি 
তমলুক, গুভিশা | সঙ্গী ক্ষীবোদনাথ ভুঞ।। পবিব্রা্জকেন বেশে, দেশী মোটা 
ধুতি, গাষে মোট। জ্গামা, মাথার পাগভী, নগ্রপদ, হাতে চিকণ নাশের লাঠি, পৃষ্ঠে 
শধাার বোঝা, কিছু বই, গীতা, মাটসিনি, গাবিবন্ডি, স্বদেশী সঙ্গীত। পদক্রজে 


১০২ কে প্রথম শহীদ ? 


যামনা গ্রাম । লাঠি-ছোর। খেল। শিক্ষাদান । দিনের বেল৷ প্রচারকাধ, সন্ধায় 
বায়ামচর্চা, রাত্রে গুপ্ক পরামর্শ । 

লেখক দিগন্বর নন্দের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ নন্দের বয়ানে (১৯৪৭, ২৯ সেপ্টেম্বর) 
লিখেছেন £ ক্ষুদিরাম বাবুব একখানি ভায়েবি থাকিত ইহা জানি তবে তাহা 
এখানে রাখিয়া যান নাই | খেলোয়াডদেব মধ্যে ধাহাকে ধাহাকে ক্ষুদিবাম 
পছন্দ করিতেন তাহাদের লইয়] গিয়া বাকুডা জেলাব ছেঁদা পাথব মৌজাব জঙ্গলে 
বন্দুক শিক্ষ। দিতেন (পৃঃ ৭৮৮৩ )।  ঈশানবাবু লিখেছেন £ ছেঁদাপাথর জঙ্গল 
যখন দিগম্বব বাবুদের সম্পত্তি ছিল তখন দিগন্বব বাবুব অন্টমতি লইয। পাহাড 
ঘেব। জঙ্গলেব মধ্যে একটি গ্রপ্ত অন্ত্রাগাব স্থাপিত হইয়াছিল এবং তথায বন্দুক, 
বিভলভাব প্রভাতি শিক্ষ। দেওয়। হইত | সেখানে পুলিসেক, সর্ধাপাবণেব গতি- 
বিধিব স্থবিধা ছিল না।” £লখক “ক্ষুদিবামেন শশ্য তম বিপ্লবী সহকর্মী কাখি 
আদালতের অন্ততম উ্নিল শবৎচন্দ্র পট্টনাঘকেণ” বদানে লিখেছেন ( ১৯৪৭, ১ 
আগষ্ট )£ “ছেঁদাপাথব নামক স্থানে নন্দবাবুদ্নে কাগাধিব সম্মুখে একটি কুপেব 
মধো বিগলভাব তলোয়াবাদি লুর্াইম| মাঁটি চাপা দেওয়া হইযাছিল। ক্ষুপিণাম 
তথায় গিয়। বন্দুকাদি পবিচালনাব নেতৃত্ব করিতেন । শিপ্রোহ আন্দোলনের 
সময আমি [মানে পট্রনায়ক | তথায শিষ। এ কুপেব মাটি ভুলিবাব মনস্থ 
কবিয়।ছিলাম, কিন্তু যোগ ঘটিয। উঠে নাই। 

“বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময় সতোন্দরনাথ বস্ত মেদিনীপুরের নেতা ছিলেন । 
আমি ক্ষুদিরাম ও ষোগক্ঞীবনের সহিত একত্রে বাঁনাযচচা কব্যাছি । লাঠি 
তলোয়াব, কুন্তিতে ক্ষদিবাম শ্রেষ্ঠ ছিল। মধো মধো বন্দুক ও বিভলভাব 
ইতাদিব বাবহাব গোপনে শহবেব পশ্চিমে গোপ অঞ্চলে শিক্ষা কবা হইত এবং 
ক্ষুদিবাম প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। ক্ষুদিরাম সতোন্দ্রনাখ বন্তবব আদেশ অন্রসাবে 
কাজ কবিত” ( পৃঃ ৮৪-৮৬ )। ঈশানবাবু ক্ষুপ্দবামের "হৃদ্য গাহী বক্তা” দেবাব 
দক্ষতাব সংবাদ দিষেছেন । তিনি লিখেছেন £ বামেন্দাবাজাবে এক বুহৎ শ্বদেশী- 
সভায় ক্ষুদিবাম এ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি মেদিনীপুব কেন্দ্রীয় 
সমিতির জন্য প্রচুব অথ সংগ্রহ কবেন (পৃঃ ৮৭ )। লেখক ক্ষরদিবামেব জাব বনু 
কতিত্বেব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ( পৃঃ ৯০৯২১ ৯৪-৯৫ 1 

ক্ষুদিরামে গৌরবময় জীবন-সমান্তিব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র 
দক্ষতার সঙ্গে ঘে এক বিপ্রবীর জীবনালেখ্য এঁকেছেন তা নিঃসন্দেহে ইংরেজী এই 
প্রবচনটি ম্মবণ কবিয়ে দেয় থে, উধাকালেই সারাটা! দিনের প্রকৃতি প্রতিফলিত 


দায়রা আদালতে সওয়াল ২৩৩ 


হয় (1410151796 51009 (156 085 )-_য।দও কালবৈশাধীর দেশে এই প্রবচনটি 
সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। গ্রীক্মপিপাস্থ শীতেব দেশ ইংলগ্ডে এ গ্রযোজা হতে 
পারে । বয়সকালে কে কেমন হবে তা! বল! শক্ত হলেও যে-কোন সফল জীবনেব 
মূলে তার সন্ধান কব হয়, নিপুণ অগ্গসন্ধিৎসুব দৃষ্টিতে তা৷ ধবাঁও পড়ে । 

হুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ধবা পড়াব সময় ক্ষুদিবাম এ সব নৈপুণোর পরিচয় 
দেবার কোন অবকাশ পান নি। নিয়মিত ব্যাযামে সুগঠিত দেহ, কুস্তিব কৌশল, 
বিভলভাব-চালনার দক্ষতা প্রকাশের স্রযোগ পেলেন ন। | ছুটি বিভভলভার ও 
অতিরিক্ত কাতুজ থাকতেও বডই অসহায়েব মতো! বেডাঁজালে পড়ে গেলেন। 


(২৩) 

মজ:কবপুব, জুন ১৩ ( অমুতবাজাব পত্রিকার শিন্ব সংবাদদাতা) £__ 
এসেসরদেব জন্য মি: মান্ুক হিন্দীতে সওযাল কবলেন এবং ই"রেজীতে একটি 
রূপবেখা দিলেন । তিনি অভিযোগ-সণল্লিষ্ট ধাধাটি ব্যাখা! কবলেন এবং বললেন, 
অপবাধীর। কিংসফোর্ডকে মাবতে গিয়ে অন্ত কাউকে মেরে ফেলেছে এতে 
অপবাধ কিছুমাত্র লঘু হয় না। বন্দীব অপবাধ প্রমাণে পাবিপার্শিক সাক্ষা মতি 
প্রবল। কৌন্থলি মিঃ মান্ুকেব মতে ছুটি বোম। ছিল । একটি বড একটি ছোট, 
জড়াবাব তৃূলোব 'ওপর যে খাদ আছে তা৷ থেকেই এটি অন্তমেয়। কৌন্থলিব 
মতে দীনেশেব এক হাতে একটি ছোট বোমা আব একটি রিভল ভার ছিল, 
বিভলভারটি পাওয়। গেছে কিন্তু বোমাটি নেই । তাই থেকেই বোঝ যায়, ওটি 
নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিক্ফোবণ শবটি তারই, বিভলভাবেব নয। 

মিঃ মানুকেব পব জজ ক্ষুপ্দিবামেব উদ্দেশে বলেন, “তোমার। সাফাই আছি 
বাবু কালিদাসকি মাবফৎ হোগা । 

বাবু কালিদাস বস্থু এসেসবদের এই খ্ষিয়টিন উপব দৃষ্টি আকর্পণ করেন ঘে, 
বন্দী অপরাধ স্বীকার কবা সত্বেও জঙ্গ বন্দীর শান্ুষ্ঠানিক বিচাবকায চালিয়েছেন। 
এই থেকে এইটিই অনুমান কবতে হয় ঘে, এসেসবগণ ধেন সাক্ষাসাবুদ তুলমুল 
যাচাই করতে পারেন । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়র। 
জজের কছে বন্দীর অপরাধ স্বীকাবের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে ৷ বন্দীব 
বিবৃতিতে দেখা ঘায়, দীনেশ বাধাম্বরূপ মনে করায় সিন্কের কুর্তাটি বন্দীর হাতে 
দেন। বন্দী এও বলেছেন যে, তার কাছে ঘে ছুটি রিভলভার ছিল তা বেশ 


২০৪ কে প্রথম শহীদ ? 


ভারি। স্তরাং, এইটিই অনুমেয় ঘে, দীনেশ বোমা ছুঁডেছে। দ্বিতীয়ত, জেল। 
ম্যাজিস্ট্রেট ও সোপর্দকাবী ম্যাজ্িস্রেটেব কাছে বন্দীর বিবৃতি ছটির মধ্য এই 
কয়টি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষণীয় £ | ক) কে বন্দীকে এই কাজে প্ররোচিত কবেছে 
(খ। কোথায় তিনি বিভলভাব ছুটি এ কাতুন্দগুলো পেয়েছেন (গ) দীনেশের 
ঠিকান।। কালিদাসবারব মতে, দীনেশকে আভাল দেবাব অভিপ্রায়ে বন্দী 
অপলত্য স্বাকাবোক্তি কবেছেন, ছুটি বিবৃতি তুলনা কবে পডলেই একথা পবিষ্কাব 
হয়ে যাবে। এবপব কালিদাসবাবু যেসব বিষধে এ বিবৃতি ছুটি এবং ফবিয়াদা 
সাক্ষাসাবুদেব মধ্যে বৈসাদৃণ্ত বা বৈপরীত্য দটেছে সেদিকে এসেসবগণেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ বত 41১) ঘটনাকালে বন্দীধ গাথে ছিল (ডোবাকাটা কোট , (২) বোমা 
একটাই ছিল , (৩) যখন তাব। (টহলদ।ব ) বনস্টেধলদেব জিজ্ঞাসাবাদের মুখে 
পড়ে যান তখন বোমাট। বন্ধীন ব। হাতে ছিল । 

টেলবেখ (05101) উদ্ধাতি দিষে, কালিদাসবাবু বলেন, নান] উদ্দেশ্যে 
অসত্য স্বীকাবোক্তি কব! যেতে পাবে, তিশি দানেশ ও ক্ষুদিবামেক উদ্ধেশ্োন 
তুলন। কবে বলেন, কিংসফোডউকে হতা।ব অভিগ্রায ক্ষুদিবাম অপেক্ষা প্রফুলনই 
প্রবলতব ছিল । দীনেশ বোমা নিক্ষেপেব বাপাবে অধিকতব দক্ষ ছিলেন। 
পক্ষান্তবে, ক্ষুদিবামেব দেহভাবে ছিল ছুটি বিভলভাধ ৪ সিক্কেব কুর্তা ছাড়া 
আবও অনেক ভাবি বস্ত। দীণেশেব ছিল 1কশ্ছ পুরোনো একটি শাদা ভেস্ট 9 
একটি ব্রাউনিং পিস্তল। স্থতবাং, এট। সম্ভব থে, ক্ষুদ্বাম বোম! ছুঁডেছেন, 
দীনেশ নণ | 

ফবিয়াদী সাক্ষাপাবুদেব সমালোচনা কবে তিনি বলেন, গুঁবা তে। কেবল 
পাবিপাশ্থিক সাক্ষ্য উপস্থিত কবেছেন, তাতে অপবাধ নিণীত হয না, 'প্রতাক্ষ- 
ভাবে বন্ধীব দোষ ও! প্রতিপন্ন কবতে পাবেন নি । ঘটনাব বাত্রে সাভে সাতট। 
“থকে ঘটনাকালেব মধো বন্দী কোথায় ছিলেন ত। একেবাবেই দেখাতে পাবেন 
(ন। ক্ষুপিবামেব বিবুতি মন্ত্রপাবেও তিনি €ডাবাকাট। কোট পধে ছিলেন । 
উকিল কালিদাস বস্থুব পাবণা, ক্ষ্দিবাম ঘটনাব আগে পর্যন্ত দীনেশেব সঙ্গে 
থাকলে ৭ সন্কটমূহর্তে সন্ধ্রত্ত হযে পিছিয়ে যান। স্বতবাং, তিনি সন্দেহেব 
মনকাশ পেতে পাবেন। ছৃগু সম্পর্কে বলতে গিষে কালিদাসবাবু বন্দীর 
তারুণোব দিকে জজেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন এবং বলেন, অপবেব দ্বাবা বিপথ- 
চাঁলিত। উকিল বস্ত্র এই সম্পর্কে ছুটি কিংষেধ উল্লেখ কবেন। 

কালিদাসবাবুব বলা শেষ হলে জজ এসেলবদেব উদ্দেশে এই বলে মামলাৰ 


দায়বা আদালতে সওয়াল ২০৫ 


এক সংক্ষিপ্তসাব রাখেন £ এই মামলায় আপনাদের যে উদ্দেশ্তটে আহবান কর। 
হয়েছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি ব্যক্তিগত মস্তুবা কবতে চাই । আপনাদের আর 
জুবীব পার্থক্য এই যে, মাপনাব1 শপথবদ্ধ নন । আপনাবা কেবল পরামর্শ দিতে 
পাবেন, জজ হিসেবে আমি ত। গ্রহণ করতেও পারি, নাও পারি । যদিও এই 
পার্থক্য বর্তমান এবং জুরীব চাইতে আপনাদের দায়িত্বও কম, তথাপি স্বনাগরিক 
ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মতে' আপনাদের পবিত্র বর্তব্য হবে আমাব কর্তবা পালনে 
সাক্ষ্যসাবুদ সম্পর্কে সং, অকপট ও নিবপেক্ষ অভিমত প্রকাশ কবে আমাকে 
সাহাধা কব|। সাক্ষাসাবুদ আপনণাদেব সামনেই আছে, কেবল তাৰ উপরই 
নির্ভব কবে বন্দী দোঁষী মথব। নির্দোষ স্থিব কববেন। আপনাদেপ অভিমতের 
যথাযথ মুলা থাকবেই এবং আমি অ।পনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, ত। 
নিশ্চয়ই তাচ্ছিল্য কর! হবে ন।, পক্ষান্তবে, তা সঙ্রদ্ধ বিবেচনাধীন হবে । 

এবপব জজ এসেসবদেব 'এ ক্ষেত্রে আইনেব বিধানগুলোব তাৎপয বুঝিয়ে 
দেন। যদি কোন লোক হত্যাব উদ্দেশেই কোন কিছু কবে বসে তবে তা! 
হত্যাপবাধ হবে। সেখানে এট। কোন অজুহাত্5 হবে ন| যে, সে নিহত ব্যক্তি 
বদলে আর কাউকে হত্যা কবতে চেয়েছিল। ধেন সে নিহত বাক্তিকেই মারতে 
চেয়েছিল এ দায় থেকে যায়। যেখানে একই উদ্দেশ্য সাধনে ছুই ব্যক্তি কোন 
দুর্র্ম কবে সেখানে প্রত্যেকেবই দাঘভাগ সমান হবে__যেন কেবল সে-ই ওট। 
কবেছে। দৃষ্টান্তত্বরূপ ধরুন, ক ও খ একই সঙ্গে একই ধবণের বন্দুক নিয়ে গ-কে 
হত্যাব উদ্দেশ্রে যাত্র। বল" তাবা ঘদি দুজলেই এক সঙ্গে বন্দুক চালিয়ে থাকে 
এবং ঘদি গ মার। যায়, কিন্ত যদি গ-র দেহে একটি মাত্র গুলি পাওয়। যায় তবে 
সাধারণ বুদ্ধিমতো! আইনে ( ভাঃ দঃ বিধির ৩৪১ ধারায় ) এই বাবস্থা আছে যে, 
কে আসলে হন্তারক তা স্থির কর। অসম্ভব হলেও, দু'জনই হত্যার জন্য দায়ী 
হবে। অর্থাৎ ঘটনাক্রমের মধ্যে অপরাধমূলক উদ্দেশ্টটাই মূল কথা । প্রমাণিত 
তথ্য থেকেই তা আহরণ করতে হবে। আপনাদের সম্মুখে প্রশ্নটা হচ্ছে এই ঘে, 
বন্দী যদি নিজেই বোমাটি ফেলে থাকে যার ফলে ( আদালত প্রাঙ্গণে দেখানে! ) 
গাড়িট! বিধন্ত হয়েছে, সইস আহত হয়েছে এবং ছুটি মহিলার মৃত্যু ঘটেছে-_ 
তবে বন্দীর কি এই মৃত্যু ঘটানে! ছাড়! আর কোন উদ্দেশ্ত থাকতে পাবে? 
বন্দীব নিজন্ব স্বীকারোক্তি বাদ দিলে তার বিঞুদ্ধে ঘটন। পরম্পবাগত সাক্ষা কিন্ত 
স্থনিশ্চিত, প্রত্যক্ষ সাক্ষোব মতোই উৎকষ্ট, উৎকৃ্টতর যদি নাও হর এব" এ 
ক্ষেত্রে আইন প্রতাক্ষদ শব সাক্ষ্য দাবিও করে না। 


২০৬ কে প্রথম শহাদ? 


উভয় এসেসবই ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধ করেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। 
এসেসব দু'জনের নাম-_বাবু নাথুশী প্রপাদ ও জানকী প্রসাদ । 


(২৪) 

জজ তখন এই মর্মে তার রায় দেন ; ৩০ এপ্রিল রাত্রি সাড়ে আটট। নাগাদ 
মিসেস 9 মিস কেনেডি অন্ধকারে গাডি করে মজ:ফবপুর স্টেশন ক্লাব থেকে 
বাড়ি ফিবছিলেন। গাড়িটা যখন জজেব বাডি ছাভিয়ে গেছে তখন এ গাডির 
ভেতর একটি বোম নিক্ষিপ্ন হয, বিস্ফোবণ হয, গাডভিটা ভেঙে যায়, ফুটবোর্ডে 
দাভানে। সইসকে আখাতে পঙ্গু করে, ছুই মন্দভামা মহিল! এমন ভয়াবহবকমে 
আহত হন যে, যিপ কেনেডি ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই মাবা যান এবং মিসেস 
(কনেডি ২ মে সকাল পযন্ত নেচে ছিলেন । করিয়াদে বল। হয়েছে, বোমাব লক্ষা 
ছিলেন মূজ:কবপুবেধ ছেল। দামব। জজ মি: কি“সিফোর্ড ১ কিছুকাল আগে তিনি 
কলব [হাব চাঞ্ (প্রসিডোন্স মাজস্ট্রেট পদ থেকে এখানে বদলি হয়ে আসেন । 
সেখানে খাকতে তিশি দেশীন সংবাদপ এগুলোর বিবাগভাজন হন। স্বানীয পুলিস 
খবব (.পযে মিঃ শিসিফোডেব স্ুবক্ষাব বাবস্থা করেন ঘটনার বাত্রে জন 
কনস্টেবল শাদ। পোষাকে স্টেশন ক্লাব ৪ কিংসফোডেব বাসস্থানের মধাবতী 
স্থাণে ডিউটিতে ছিল এবং পাহাখ। দিচ্ছিল । এই কনস্টেবলরা ছুটি বাঙালি 
তঞ্চণকে ওখানে ঘোবাফেবা কখতে দেখে, তাদেব "মাকাবিল। কখাধ প্রয়োজনও 
বোধ ববে, ওদেব তফাৎ যেতে বলে । কনস্টেবলবা বলে, বর্তমান বন্দাই &ঁ 
ছুজনেব মধ্যে ছোট । অন্নক্ষণ পবেই এক বিস্ফোবণ হয় । ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে 
ঘটশাস্থলে এসে পৌছ্ছোলে কনস্টেবলর। খবখ দেয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাদেব মুখে 
এ তঞ্ণ ছুটিব চেহাবাব বর্ণন।শোনেন। তৎপরতাব সঙ্গে বাবস্থ। অবলম্বন কবা 
হয়। খলে, বন্ধা ২৫ মাইল দুববতাঁ রেলস্চেশনের কাছে ওয়েইনিতে ধর! পডে। 
আরও একটি বাঙালি মর্মীন্তক ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মোকামে রেল স্টেশনে 
ধব। পড়ে , সে সেখানেই আত্মহতা। কবে । 

বন্দীর বিরুদ্ধে আভিষোগ আন। হয়েছে হত্যার, বিকল্পে হত্যানুষ্টানে উপস্থিত 
থাকার এবং হত্যাকাধে সহায়তা করার । সাক্ষ্যসাবুদের সারাংশ এসেসরদেং 
বলেছি এবং তা আমার ম্মাবকলিপিতে গ্রথিত করেছি। ম্মারকলিপিটি এহ 
রায়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করলে তার পুনরুক্তি নিশ্প্রয়োজন । আমার 


বজজের বায় : ফাসী ২০৭ 


অনুরোধ, তাই করা হোক । তাহ'লে রইল বাকি আমার সিদ্ধান্ত ও তার সপক্ষে 
যুক্তি লিপিবদ্ধ কবা। আমার মতে ঘটনাপরম্পরার পরিপার্্গত সাক্ষ্যসাবুদ 
প্রভূত এবং আমার মতে ভ'রতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার দিকে লক্ষা রেখে এটি 
সংশয়াতীতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দী মিস ও মিসেস কেনেডির ইচ্ছাকৃত 
হত্যার জন্য দায়ী। ক্গেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতার কল্যাণে এবং স্বয়ং 
স্থপারিণ্টেগ্ডেণ্টেব তাংক্ষণিক ও ব্যক্তিগত তত্বাবধানে আগাগোড়া যেরকম যত্ব 
ও দক্ষতার সঙ্গে পুলিসী তদন্ত চালিত হয়েছে ত। সর্বতোভাবে অনিন্দনীয় ও 
তাতে লেশমাত্র সন্দেহেব অবকাশ নেই । অতএব, একমাত্র ঘটনাপরম্পরাগত 
পারিপাশ্থিক সাক্ষ্যেই বন্দীকে হত্যাপবাধে দোষী সাব্যস্ত করতে আমার কোন 
দ্বিধ। নেই এবং উভয় এসেসবেব সঙ্গে একমত হয়ে আমি তাই করলাম । সঙ্গে 
সঙ্গে আমি মনে কবি একথা বলা সঙ্গত যে, মিঃ উডভম্যানের কাছে বন্দীর 
স্বাকাবোক্তি এবং ( দাযপাম ' আভিযুন্ত হবাব পরও বন্দীর অপরাধ স্বীকার 
আন্তরিক এ স্বেচ্ছা প্রণোদিত, এ বিষয়েও সংশয়েব কোন কাবণ দেখিনে । আমি 
একথাও বলতে পাধি যে, আমাব মতে কোচম্যান সতা কথাই বলেছে এবং 
বোমা-নিক্ষেপকারা বলে বন্দ!কে সনাক্ত কবতে সমর্থ হয়েছে । তাব সাক্ষা 'আর ৪ 
ভাল কবাধ প্রতি তাব যে ঝোঁক দেখ গেছে সেট। খুব সজ্জান নয়, এবং তার 
মতে। সাক্ষীব এহ আচবণ ছুবোধ্য ও নয় | দগু দেখাব ব্যাপাবে উকিল কালিদাস 
বনু আঘাব উদ্দেশে ঘে কক্ুণ। প্রদর্শনেব আবেধন জানিয়েছেন ত। আমি ধ্থাযথ 
ভেবেছি, তিনি আমাব প্রস্তাবমতো বন্দার পক্ষে দাঁতিয়েছেন এবং আদালতের 
সাধুবাদ তাব প্রাপ্য । কিন্তু লঘুদণ্ডেব কোন যুক্তিই আম পাচ্ছিনে 800 [ 
17660. 1800. 0101171, 00101310106 1011501861:5 2,019 ৪100. 5051)01756, 
16 1181660 196 16615, ] ৮0110 46911) 10010 10110 02192101606 1661175 
21016] 05 0186 010 100:6- 17106 52190618062 01 0106 0০001 15 01786 
6152 011501001: 701700017917) 13096 06 17917520105 00০ 18901. আদালতের 
দণ্ড ক্ষুদিরামের ফাসিতে মৃত্যু | 

এই জজই তার স্মারকলিপিতে লিখেছেন: সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট 
যেভাবে বন্দীর জবান্ববন্দী নিয়েছেন তা অনেকট। চার্চের পাগীকে 
পুষ্থানুপুত্থ জিজ্ঞাসাবাদের মতো৷। বহু প্রশ্ন করেছেন-__৫৫টি প্রশ্ন 
- কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ক্ষেত্রেই যা কেবল করা যেত। এই 
মামজ। পরিচালনা! আগাগোড়া যেরকম প্রশংসালাভ করেছে 


২০৮ কে প্রথম শহাদ? 


সেক্ষেত্রে আমি সথেদে এই প্রতিকূল মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি। 
আমার উপর যদ্দি জুরীদের বোঝাবার ভার থাকত তবে আমি 
তাদের বলতাম এইরকম জবানবন্দী বাদ দিয়ে যদি তার। বন্দীকে 
দোষী সাব্যস্ত করতে অপারগ হন তবে তার। বন্দীকে মুক্তি দেবার 
কথ। বলবেল। 

তাহশে বিবেচ্য প্রশ্ন দাড।চ্ছে এই যে, এট। কি প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দাই 
বোমাটা ছুঁভেছেন এবং সেই বোমা ছোভার ফলেই মিসেস ও মিস কেনেডির 
মৃত্যু হয়েছে? দ্বিতীয়ত, যাদ তা না হয়, যদ্দি এট। প্রমাণিত হয় যে, তিশি ণিজে 
বোমাট। ছোড়েন নি, তাব সঙ্গী ছুঁডেছেন তবে ভাঃ দঃ বিধি ৩৪ ধাবামতে 
বন্দ কি এ কৃতকর্মের জন্য ধায়ী ? তৃতীয়ত, এট। কি পবিষ্কাব ধে, মৃত্যু ঘটানোর 
উদ্দেশ্ঠ ছাড়। আব কোন উদ্দেশ্টে বোমাট। টড] হয়ে থাকতে পাবে? এই ছুটি 
প্রশ্নে জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে বন্দ! প্রথম-বণিত অপবাধের দায়ে দোষা 
সাবাস্ত হবেন। যদি তা না হয় তবে বিকল্প দায় বিবেচনা করতে হবে এবং 
নিষ্বোক্ত প্রশ্নুলোব জবাব দিতে হবে । চতুর্থত, এটি কি পবিষাব নয় যে, বন্দী 
যদি শিজে বোমা ণা ছু'ভে থাকেন তার সঙ্গী যখন বোম। ছু'ডেছিলেন তিনি 
তখন সেখানে সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি হয় (ক) সঙ্গীকে বোমা ছু'ডতে 
প্রবৌোচিত করেছেন নতুবা (খ) কখন বোমাটা ছৌড' হবে তা নিয়ে সঙ্গীব সাথে 
শলা করেছেন নতুবা (গ) উদ্দেশ্তপ্রণোদিত হয়ে সঙ্গীব প্রস্তৃতিতে বা অবৈধ 
ছুফাধে সহায়ত করেছেন । (গ) প্রশ্ন সম্পর্ক একথা মনে রাখতে হবে, কোন 
ব্যক্তি যি জানে যে, কোন দুক্কৃতি হতে যাচ্ছে তবে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে খবব 
পৌছে দিয়ে সে হত্যাকাণ্ড নিবারণ করতে আইনত বাধ্য । এই বিকল্লাটি যদি 
আদে বিবেচ্য হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্রের জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে 
বন্দী বিকল্প অভিযোগে দোষী সাবান্ত হবে। 

বস্তত ক্ষুিরামের এই বিকল্প অভিযোগেই মৃত্যুদণ্ড হযেছে । নিজে বোম 
ছোড়াব জন্য নয়, একই উদ্দেস্তে বোম ছু'ডতে সঙ্গীকে সহায়তা করা বা 
প্ররোচন। দেবাব জন্যে ( ভাঃ দঃ বিধিব ৩৪ ধার] )। 

দগুদানের পব জজ বন্দীকে বলেন, তিনি যদিগ্িহাইকোর্টে আগীল কবতে 
চান তবে তিনি তা সাতদ্িনেব মধ্যে জেল স্থপাবিণ্টে্ডেন্টের মারফৎ করবেন। 
তিনি বিনামূল্যে এক কপি বায় পাবেন। 

বন্দী বললেন, এখানে উপস্থিত সকলেব সামনে আমি কিছু বলতে চাই । 


কিশোরীমোহনের মুক্তি ২০৯ 


জজ: এখন আব সে সময় নেই। আমি শুনতে চাইনে। 

বন্দী : যদি নুযোগ দেওয়। হয় তবে কিভাবে বোমা তৈরি হয়েছে তা 
বলতাম। 

জজ বন্দীকে জেলে অপসাবণের আদেশ দেন। 

সংবাদদাত] প্রসঙ্গত আরও জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ ধবে মামলার শুনানী 
অসাধাবণ স্থ্র্ষের সঙ্গে শুনে আজ তাকে ক্লান্ত ও পাণ্ুব মনে হচ্ছিল। দিনেব পৰ 
দিন মামল। শুনেছেন নিভীক ও উদাসীনচিত্তে ৷ অন্যান্য দিন তাকে মাঝে মাঝে 
ঘুমিয়ে পডতে দেখা গেছে । কিন্ত আজ তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত আগ্রহের 
সঙ্গে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে যেন একেবাবেই নিলিপ্ত হয়ে ঘাচ্ছিলেন। জজ 
যখন এসেসবদের ব্যাপাবট। বেশ ভালভাবে বোঝাবাব চেষ্ট। করছিলেন তখন 
একাধিকবার তাঁকে মৃদু মুছ হাসতে দেখা গেছে । জজ যখন রিভলভাব ছুটি 
উদ্ধারেব বর্ণন। দিচ্ছিলেন তখন ঘেন বেশ কৌতুক বোধ করছিলেন । জঞ্জ 
ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞসা করলেন, তাকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা তিনি বুঝতে 
পেরেছেন কিনা | ক্ষুদিরাম মাথ। নেডে জানালেন বুঝেছেন, বলে মুছু হাসলেন । 
তাব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি নিরুদ্ধিপ্নচিত্তে দণ্ড মেনে নিলেন। 

ক্ষুদিবামেব উদ্দেশে দগুাদেশের পর জজ কিশোবীমোহন ব্যানাঞজিব বিরুছে 
আনীত মামল! গ্রহণ করেন। অভিযোগ ছিল, তিনি অপবাধীদেব আডাল 
দেবার জন্য হত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যে সংবাদ দিয়েছেন , এটি ভাঃ দঃ বিধিব 
২০১ ধাঁব। অন্তর্গত । মিঃ মান্ক সবকারপক্ষে এবং গোবন্দ চন্দ্র রায় মশাই 
অভিযুক্তের পক্ষে দান । মিঃ মান্গুক আদালতকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, তিনি 
এই মর্মে নির্দেশ পেয়েছেন যে, তিনি ধেন মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি 
প্রার্থন। করেন। আদালত এই অনুবোধ বক্ষায় কোন অন্তরায় ন। দেখায় 
আনুষ্ঠানিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৪ ধাবা মতে কিশোবীমোহন 
বানাজিকে ছেডে দেন। 

ইংলিশম্যান রিপোর্টারের কেরামতি £ কিশোবীমোহনের মামলাটি 
উঠতেই ভকিল বাবু গোবিন্দ চচ্ছ রায় আদালতকে সম্বোধন করে বলেন, 
মামলাটা নেবার অ।গে “ইংলিশম্যান” প্রকাশিত একটি অন্থচ্ছেদেব প্রতি 
মাননীয় বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে চাই । এটি প্ইংলিশম্যান” প্রতিনিপি 
টেলিগ্রাম; তাতে আমার মক্কেল সম্পর্কে এমন ভয়ানক কটাক্ষ আছে ঘ। 


স্ববিচারের অন্তবায় হতে পারে । আমার প্রার্থনা, বিচাবক এব নিন্দা করবেন । 
১৪ 


২১৩ কে প্রথম শহীদ ? 


জজ বললেন, যখন কোন মামলা বিচারাধীন তখন এবকম লেখা অত্যন্ত 
অসঙ্গত, বলে তিনি একটি হুকুমনাম! লিপিবদ্ধ করেন। জজ তাবপর ভকিলকে 
বলেন, তিনি (ভকিল ) কি তাকে (জজকে ) আরও বিছু করতে বলেন? 

ভকিল: আপনার এবকম কঠোর মন্তব্য প্রকাশের পব আব কিছু 
অনাবশ্যক । জজ সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদেব দিকে মূখ ঘুরিয়ে বললেন, “ইংলিশ- 
ম্যানের” প্রতিনিধি কে? 

স্থানীয় টেলিগ্রাফ অফিসেব মিঃ কার্টিস জবাব দিলেন, আমি “ইংলিশম্ানেব” 
প্রতিণিধি। আমি মবকাবি চাকুবে এবং এই প্রথম আমি প্রতিবেদকের কাজ 
কবেছি। আমি এ বিষয়ে আমাব বাক্তিগত অভিমত ও অনুভূতি প্রকাশ 
করেছি । 

বিচাখকাধে, হাত দেবাব মাগে জজ নিম়োক্ত হুকুমনামা লিপিবদ্ধ কৰেন £ 
“ইংলিশমানে” প্রকাশিত একটি বিষযেব প্রতি বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় 
আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। ওতে এমন কিছু মন্বা আছে যা তিনি 
তাব মকেলের প্রতি ক্ষতিকারক বলে মনে করেছেন । এটি ক্ষুদিবাম বহ্থব মামলা 
সংক্রান্ত); ৯ তাবিখেব “ইংলিশম্যানে” প্রকাশিত হয়েছে । আদালত স্বয়ং 
লেখাটি দেখেছেন এবং বলতে দ্বিধ| নেই যে, এটি অন্তায় ও অসঙ্গত বলে 
নিন্দনীয় এবং এটি আদে প্রকাশিত হওয়। উচিত ছিল ন|। ধবে নিচ্ছি ও 
আশ। করছি, এটিব প্রকাশ অবিবেচনাপ্রস্থত এবং এর জন্য আর কোন ব্যবস্থা 
নেওয। অপ্রয়োজন । 


(২৫) 

পত্রিকার নিজন্ব সংবাদদাত| লাহেবিয়াসরাই থেকে ১৪ জুন জানালেন, 
জেলে-স্থপাবিণ্টেগ্ডেণ্টের কাছে ক্ষুদ্িবাম নাকি দায়রা জজের দণ্ডের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টে আগপীলেব ইচ্ছ। জানিয়েছেন। আজ সকালে স্থপারিন্টেণ্ে্ট দায়র! 
জঙ্গের বায় পেয়েছেন । মজঃফরপুব ছেডে আপবার শময় এখবব পেলাম । 
মিঃ কার্ণডফ পুলিস প্রহবায় আজ বাকিপুর গেলেন। 

অমৃতবাজার পত্রিক। ক্ষুদিবামের প্রাণদণ্ড নিয়ে নানা কথার মধ্যে লিখলেন £ 
“আমাদের সবিনয় অভিমত, আইনেব বিধানে যে বিকল্প (যাবজ্জীবন দীপাস্তর ) 
দণ্ড আছে তা দিলেই আইনের মরধাদা রক্ষিত হত।.. আমাদের স্বীকার করতে 


হাইকোর্টে আপীল ২১১ 


বাধা নেই আমর] ববাবব মৃত্যুদণ্ডের বিরে।ধী 1” ২* জুন একই মর্মে আর একটি 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন ; জনচিত্তের বীরপুজার অনেকখানি উষ্ণতাই হাস 
পেয়ে ষেত যদি কর্তৃপক্ষ কোন জনপ্রিয় নায়কের ক্ষেত্রে অকারণ অকৃপা প্রকাশ 
না করতেন। "-বিচারকালে ক্ষুদিরাম যে সহিষুঃ আচরণ দেখিয়েছেন, অকুতোভয় 
নিলিগ্ততাব পবিচয় দিয়েছেন, যখন জজ এসেসরদের অভিযোগের তাৎপধ 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন তখনও তার শ্মিত মুখ, তার তারুণ্য, উচ্চভাবাপন্ন অভিব্যক্তি__ 
সব-কিছু সাধারণেব চিত্তে একটা স্রেহের আসন স্থক্টি কবেছিল। এমন একটি 
স্নেহভাজনেব ফাশীব দৃশ্য বহু ভাবতীষেব হৃদয় স্পর্শ কবতে বাধা । প্রাদেশিক 
ও কেন্দ্রীয় সবকাব একটু কৃপা প্রদর্শন কবলেই এটুকু এডানো৷ ঘেত। বিশেষ 
কবে ধাবা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধা তাদেব কাছে এটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। 

অমৃতবাজাব পান্রকা ৭ জুলাই মজঃফরপুব বোমা বিস্ফোবণ সম্পর্কে 
লিখেছেন, হাইকোর্টে আজ ক্ষুদিরামেব আপীলেব স্নানীব দিন । বাবু নরেন্দ্র 
কুমাব বনু ক্ষুদিবাম বন্থুব পক্ষে আবেদন করলেন, আজ যেন মামলাটা না ওঠে। 
তিনি বললেন, তাকে নথিপত্ঞগুলে! দেখতে হবে । 

বিচাবপতি 'ব্রট :£ নখিপত্রগুলে| কিছুকাল ধবেই তো! এখানে মাছে । 

ভকিল : আমি সবে শুক্রবার মামলাব বইটি পেয়েছি, আমি নথিপঅ:1 
দেখতে চাই । আমাব অন্থুবোধ আজ যেন বিচাবপতিগণ মামলাট। ন। তোলেন । 

বিচাবপতি ব্রেট £ বেশ, তবে আগামীকাল তুলব । 

অপবাহু চারটেয় বাবু নরেন্দ্রকুমাব বস্ত্র বিচারপতিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ববে 
বলেন, মামলাব নিদর্শনগুলে! হাইকোটে নেই। 

বিচারপতি ব্রেট £ নিদ্শনগুলোর কি প্রযোজন ? সে তো অপবাধ শ্বাকাব 
করেছে। 

ভকিল : বিচাব আবন্ভের আগে সে দোষ শ্বীকার কবেছে বিস্ক কাযত 
তা প্রত্যাহার কবে নিয়েছে। 

বিচারপতি ত্রেট £ ন। তো।। কি নিদর্শন এবং কেন চান ? 

ভকিল ; আমি বিশেষ ক'বে টিনেব কানেম্তারাটি চাই । আমি দেখাকে। 
ঘে, এইসব জিনিস তাব পক্ষে বন কর অসম্ভব । বিচাবপতি মহোদয়গণ এখনও 
তো সাক্ষ্য শোনেন নি, কোন অভিমত পোষণ করতে পারেন না । নিয়তর 
আদালতে, বলতে গেলে, তার পক্ষ-সমর্থনই কিছু হয়নি । এখানে আমার 
মন্ধেলের জন্য যথাসাধ্য করতে আমি বাধ্য । 


২১২ কে প্রথম শহীদ? 


বিচারপতি ত্রেট £ আমর! কোন অভিমত পোষণ করছিনে । 

বিচারপতি রিভস্‌ঃ আপনি কি ঘটনাক্রমে যেতে পারেন ? 

ভকিল : জজ যদি অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করতেন এবং তাতেই দোষ সাব্যস্ত 
করতেন আমি ঘটনায় যেতে পারতাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধ-স্বীকলতিতে 
তো আর দণ্ড হয়নি । 

বিচারপতি ত্রেট £ নিদর্শনগুলে। পাঠানে। হয়নি কেন? 

ভকিল £ এসিস্টাণ্ট রেজিষ্ট্রাব আমাকে বলেছেন, সচবাচব নিদর্শন গ্ুলে। 
চেয়ে পাঠাতে হয়। 

বিচারপতি ত্রেট £ আপনার কি কি নিদর্শন চাই? 

ভকিল £ আমি সব নিদশনই চাই, বিশেষ করে টিন ও বাগ । 

বিচাবপতি ত্রেট ঃ গাভিটা চাই নে? 

ভকিল : ওটা তে| নিদর্শন ( €5191916) নয় । 

বিচারপতি ত্রেট £ বিভলভাব ও কাতু্জ কেন চাই? 

ভকিলঃ এসব জিনিস বহন কব! সম্ভব কি ন। দেখা । 

বিচারপতি ত্রেট ঃ আপনার মক্েেলেব জন্য আপনি এগুলে। চাইতে পাবেন ॥ 

ভকিল, হ্যা, মিলর্ড । আমি দি জানতাম জিনিসগুলো এখানে নেই তবে 
আমি সকালেই সেজন্ত আবেদন করতে পাবতাম | নিদর্শন গুলে। (581710109) 
নথিপত্রের (০০01:95) অঙ্গ । 

তখন বিচাবপতিদ্ধয় এই আদেশনামা লিপিবদ্ধ কবেন £ সম্রাট বনাম 
ক্ষদিরামেব মামল! সংক্রান্ত কিছু নিদর্শনের জন্য আবেদন কবায় বুধবাবেব আগেই 
যেন একজন বিশেষ বাহক মাবফৎ সব নিদর্শন এই আদালতে পাঠানো হয় । 

৮ জুলাই (১৯০৮) বিচাবপতি ব্রেট ও বিচাবপতি বিভস্‌ আবার ক্ষুদিরামেব 
আপীল শুনতে লাগলেন । ক্ষুদিরামেব পক্ষে বাবু নবেন্দ্রকুমার বন্থ বললেন, এই 
মামলায়, বন্দী পক্ষ-সমর্থনে বিশেষ বকমেব পানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । যে 
নির্মম ও অমানবিক প্ররৃতিব অপরাধ ঘটেছে তাতে বন্দীর পক্ষসমর্থন কঠিন 
হয়ে পডেছে, কাবণ, সাধারণ লোক এই অবস্থায় বিচারের কথ ভূলে যেতে 
চায়। তার উপর আবাব বন্দী বলেছে, সে অপবাধী, কিন্তু এই অপরাধ-ম্বীকৃতি 
গৃহীত হয়নি । 

বিচারপতি ব্রেট £ অপবাধ-্বীকৃতি নথিভুক্ত আছে। 

ভকিল (বস্্)ঃ কিন্তু গৃহীত হয়নি ৷ জজ অপবাধ-্বীরুতি নথিভুক্ত কবতে 


আপীল ও সওয়াল ২১৩ 


আইনত বাধ্য ছিলেন। যদি তিনি অপবাধ-স্বীকুতি গ্রহণই কবতেন তবে 
তঙ্ষুণি দণ্ড দিতেন । যদিও বন্দী অপরাধ স্বীকার করেছে তবু বিচারপতিরূপে 
বিচাবকাধেব যে-কোন ত্তরে সেই অপবাধ-্বীকতি প্রত্যাহার কবতে দেবার 
এক্তিয়াবও আপনাদের আছে । আপনাব1 ভালরকমই জ্ঞাত আছেন যে, ইংলণ্ডে 
ফোৌজদাবি মামলায় বন্দীকে সর্বদাই অপরাধ-স্বীকুতি প্রত্যাহারে পবামর্শ দেওয়। 
হয়ে থাকে | ইংলগ্ডে এটাও স্থিব হযে গেছে যে, দণ্ড দেবার আগে যে কোন সময়ে 
বন্দীব অপবাধ-্বীকৃতি প্রত্যাহত হতে পাবে । ল' জার্নাল ১৭, ম্যাজিস্ট্রেটস 
কেসেস, পৃঃ ১৪৫ থেকে একটি মামল। উল্লেখ করে ভকিল বললেন, তার নিবেদন 
এই যে, দায়রা জজ তাকে ঘে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, ত! হাইকোর্টের সমর্থন-সাপেক্ষ। 
এখানে সমধিত না হওয়! পধস্ত দণ্ড সম্পূর্ণ নয়। ততদিন পযস্ত বিচারপতিগণ 
বন্দীকে অপবাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহাব করতে দিতে পারেন । এক্ষেত্রে দায়রা জজ 
অপব।ধ-স্বাকৃতি নথিবদ্ধ কবেছেন কিন্তু তাবপব সাক্ষাসাবুদ নিয়েছেন এইটি 
দেখতে যে, এই অপবাধ-স্বীকৃতি থেকে স্বতন্ত্র এমন কোন প্রমাণ আছে কিন। ঘা 
থেকে বন্দীব অপবাধ প্রতিপন্ন কব! খায় । দায়র| জজ তার রায়ে বলেছেন যে, 
অপবাধ ম্বাকাব ও ম্যাজিস্ট্রেট-লিখিত বন্দীব স্বীকারোক্তি ছাড়াও পাবিপাশ্থিক 
সাক্ষ্যসাবুদ বন্দীকে দণ্ডদানেব পক্ষে যথেষ্ট । দায়রা! জজ অতি সংক্ষিপ্ত এক রায় 
লিখেছেন এবং এসেসরদেব জন্য বন্দীব বিরুদ্ধে সাক্ষাসাবুদেব যে সাবাংশ করে- 
ছিলেন তাবই সারাংশ ম্মারকলিপিরূপে এ রায়ের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। এরূপ 
একটি সারাংশ গ্রথিত কর। যে দায়ব। জজের পক্ষে আবশ্তিক ছিল না৷ একথ। 
বিচাবপতিগণও বলেছেন । 

বায়ে যে ঘটনাবলীব কথ] বল। হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত হয় । 

ক্ষুদিবাম বস্্বব আপীল-আবেদনেব মর্মকথা এই £ 

১ নং যুক্তি ঃ আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘে বিবৃতি দিয়েছি তা দীনেশ- 
চন্দ্রকে বক্ষ! কববাব জন্ত , তিনিই আমাকে এরকম বলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

২ নং যুক্তি ঃ আমি বলেছি যে, আমি বোম! ছুঁড়েছি, কিন্তু বস্তুত, কে 
বোমাট। ছুঁড়তে পারে তা বিবেচনার বিষষ। ছুটি ভারি পিস্তল, একটা 
ডোরাকাট। কুর্ত, একটি ডোবাকাটা কাল কোট, একটি সিন্ধ কুর্তা এবং বিবৃতিতে 
উল্লিখিত অতগুলে৷ কাতু __এত জিনিস আমার দেহে থাকতে আমি কি করে 
বোমা ছুঁভতে পাবি? কিন্তু দীনেশের দেহে ছিল মাত্র একটি বেনিয়ান ব 
ফ্রক ও একটি চাদব। 


২১৪ কে প্রথম শহীদ ? 


৩ নং যুক্তি $ দীনেশচন্দ্র আমার চাইতে বলিষ্ঠতর এবং বয়সে বড । আমি 
আগেই বলেছি, কি করে পিশুল ছু'ডতে হয় আমি জানিনে, আমি কখনও গুলি 
ছুঁভিনি। তা ছাড়। কি করে আমি এমন একটি ভয়ঙ্কর বোমা ছুড়তে পারি? 
আমি আরও বলেছি, কিভাবে বোম। প্রস্তুত করতে হয়, দীনেশ জানত। সে 
আমাকে কিভাবে এ তৈরি কবতে হয় তার কিছুই বলেন নি। 

৪নং যুক্তি ঃ কবিযাদীপক্ষে বল৷ হয়েছে যে, বোম! ছিল দুটি । প্রথমে 
আমি বলেছিলাম যে, বোমাটা এ টিনে ছিল, কিন্তু অমন ছুটি ভয়ানক বোমা 
ওর মধো বাথ! অসস্ভব | বিবৃতি দেবার সময় আমাকে বোমার আকাব জিজ্ঞাসা 
করায় আমি বলেছিলাম বোমাট। কত বড । আমি যে আক।ব দেখিয়েছিলাম 
তা এ টিন ভরে ঘাঁয়। তাহলে কি কবে সেখানে আব একটা বোম। বাখ। যাবে? 

৫ নং যুক্তি £ ঘে-ব্যাগেব মধ্যে বোম! ছিল তাব তূলোব উপব দু'টি চাপ- 
চিহ্ন । ধর্মশালাব যে-ঘবে আমর] থাকতাম যখন আমাকে সে-ঘবট। দেখাবার 
জন্য নিয়ে গেছেল তখন স্পাবিন্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন । আমাকে 
জিজ্ঞাস। কবা হয়েছিল ব্যাগে ছুটো দাগ বিসের? আমি বলেছি, একট। টিন, 
একটা বোম।, ছুটে। জিনিস পৃথকভাবে আন! হয়েছিল, এজন্যই ছুটে দাগ। 
আমাকে এ বিষয়ে আব কিছু বলা ও হয়নি, কিছু জিজ্ঞাপাও কব হয়নি । 

৬ নং যুক্তি 8 দায়বা৷ আদালতে মামাকে জিজ্ঞাসা কৰা হযনি আমি াগে 
যে বিবৃতি দিয়েছি তা সত্য কিনা অধ্ব। আমাব কিছু বলাব আছে 
কিন৷ ইত্যাদি । 

৭ নং যুক্তি ঃ দীনেশচন্দ্র আত্মহত্যা করেছে একমাত্র এই কাবণে যে সে 
একান্তই অপরাধী, কাবণ সে নিজেই বোমাটা ছঁডেছিল। তাব নিজেব উপব 
কোন আস্থ। ছিলনা । মে এই ভয়ে আত্মহত্যা কবেছে যে, যদি আমি বন্দী 
হই অথব| ইতিমধো হয়ে থাকি আমি সব ফাস কবে দেব এবং তাব সমূহ সর্বনাশ 
হয়ে যাবে । এই কারণে সে আত্মহত্যা করেছে । 

সাক্ষাপ্রমাণ এবং ৰন্দীব বিবৃতি পডবাব পব ভকিল বন্দাব পক্ষে এঁ সম্পর্কে 
মন্তবা শুরু কবলেন। তিনি বললেন, বন্দী ঘে ছুটি বিবৃতি দিয়েছেন তাব মধো 
পোপর্দকাবী ম্যাজিষ্টেটের কাছে বিবৃতিটি নিম্নোক্ত যুক্তিতে গ্রহণঘোগা নয় £ 
(১) ম্যাজিষ্ট্রেট বন্দীকে বলেন নি যে, বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বিবৃতি দিচ্ছেন। 
(২) বিবুতিটি বর্ণনার আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে । কোন প্রশ্ব ও কোন উত্তর 
লেখ! হয়নি । মাজিস্ট্রেটে ২৬৪ ধাবার বিধান মান্য কবেন নি। (৩) বিবৃতি 


আপীল ও সওয়াল ২১৫ 


ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, বাংলায় নয়। উভম্যানের সাক্ষো এটি পরিষ্কার যে, 
বাংলায় বিবৃতি টুকে নেওয়া অসম্ভব ছিল না! । ম্যাজিস্ট্রেট ধতক্ষণ বিবৃতি 
লিপিবদ্ধ করছিলেন ততক্ষণ কোর্ট ইন্মপেক্টর বানাজি উপস্থিত ছিলেন । বন্দীব 
স্বীকারোক্তি যেদিন লিপিবদ্ধ হয় সেদিন বন্দী তা সই কবেন নি। 

ভকিল বলেন, অবশ্য ৫৩৩ ধারাবলে এইসব ক্রটি 'খালন কর] যেতে পাবে” 
কিন্ত বাবে বারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যেখানে বিধানগুলো৷ আদেৌ মান হয়নি 
সেখানে ৫৩৩ ধাবাঁবলে ক্রি স্মালন কব। যায় না । ভকিল প্রসঙ্গত ফুল বেঞেের 
একটি ও মাদ্রাজের একটি সিদ্ধান্তে (আই এল আব ১৫, ক্যালকাটা ৫৯৫ / ১৭ 
ক্যালকাটা ৩৬৩ এবং ৯ মাত্রাজ ২২৪ ) উল্লেখ কবেন। মাব্রাজের মামলায় বল। 
হয়েছে, যে ক্ষেত্রে বিবৃতি বন্দীব মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ হয়নি সে ক্ষেত্রে ৫৩৩ 
ধাবাবলে ক্রুটি দূর কর যায় না। 

বিচাবপতি ব্রেট মন্তব্য করেন £ এমন তে। হতে পাবে যে, বাংলায় বিনুতি 
টুকে নেওয়া সম্ভবপর ছিল ন]। 

প্রত্যুত্তবে ভকিল বলেন, মোটেই তা নয। সেখানে বাংলা-জান৷ পুলিস 
অফিসাব ছিলেন, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবৃতি লিপিবদ্ধেব কাজে সাহায্য 
করতে পারতেন। 

বিচারপতি রিভস : তিনি সারাক্ষণ সেখানে ছিলেন ন। | 

ভকিল £ মিঃ উভম্যান বলেছেন যে, বাগালি পুলিস অফিসার এবং তিনি 
সাক্ষ্যগ্রহণে সাহায্য কবেছেন। 

বিচাবপতি ত্রেট : নথিপত্রে কোথাও নেই ঘে, ইন্সপেরীব ব্যানাঞ্জি সারাক্ষণ 
উপস্থিত ছিলেন । 

ভকিল ঃ বিচারকারধের ঘে-কোন পর্যায়ে ইন্সপেক্টবের জবানবন্দী নেবাব 
প্রভৃত ক্ষমতা আপনাদের আছে। ইন্দপেক্টৰ এখানেই আছেন। ভকিল আবও 
বলেন, বিবুতি বাংলায় পড়ে শোনানে। হয়, ইংরেজীতে লেখ হয় । 

বিচারপতি ব্রেট ঃহ আপনার ধারণা, যদিও নথিপত্রে এমন কথা কোথাও 
নেই যে, ষে-সময় বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয় সে-সময় বাঙালি অফিসার উপস্থিত ছিলেন 
এবং যেহেতু বিবৃতি বাংলায় লিপিবদ্ধ হয়নি এজন্য এটি ক্রুটিপূর্ণ ? 

ভকিল £ হ্যা। 

এরপর ভকিল যে-কথাটির উপর জোর দেন তা হচ্ছে, বিবৃতি লিপিবদ্ধ 
করার সময় মিঃ উভম্যান বন্দীকে বলতে ভুলে গেছলেন যে, তিনি একজন 


২১৬ কে প্রথম শহীদ? 


ম্যাজিস্ট্রেট, আইন মোতাবেক একথ। তাঁব বলা উচিত ছিল। তা'ছাডা, প্রথম 
যে প্রশ্নটি তার কর] উচিত ছিল তা হ'ল এই £ বিবৃতি শ্েচ্ছায় দিচ্ছেন কি না। 

বিচাবপতি রিভস £ প্রশ্নটি তিনি করেছেন বিবৃতি লিপিবদ্ধ কবার পর। 
বিচারপতি মন্তব্য কবেন, সংশ্লিষ্ট ধারায় কথাগুলে। আছে “এ কব] হয়েছে” (1 
15 10906 )১ “এ কব। হবে” (16 আ০00]0 02 108.06) নয় । দশটি মামলার মধ্যে 
নয়টিতে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে জিজ্ঞাসা কবেন, সে কোন বিরতি দিতে চায় কিনা 
এবং বিবৃতি দেবার পর জিজ্ঞাস! কবেন, সে বিবুতি স্বেচ্ছায় দিল কি না। 

ভফিল বলেন, মাদ্রাজেব মামলার বিচারপতিগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন 
যে, অপবাধ-ম্বীকুতি স্বেচ্ছায় হচ্ছে, এ বিষয়ে স্থনিশ্চিত হয়েই কেবল ম্যাজিস্ট্রেট 
'ত| লিপিবদ্ধ কবতে পাবেন। 

বিচারপতি বিভম : মিঃ উডম্যান তখন জানতেন যে, বন্দী স্বীকারোক্তি 
করতে যাচ্ছেন। 

ভকিল £ সংশ্লিষ্ট ধাবাধ আছে “যখনই কোন আপাঁমী (৪০08380.) 
ইত্যাদি”__ | 

বিচাবপতি বিভস : সে তখনও আসামী হয়নি 

ভকিল £ যে কাগজে স্বীকাবোক্তি লিপিবদ্ধ হয তার শিরোনীম। ছিল 
“আসামীব (বন্দীর ) জবানবন্দী" (58210199002 01 006 2:5000520” )। 

বিচাবপতি ব্ররেট : তাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার কর! হয়েছিল । এই আপন্তি 
নিম্ন আদালতে তোলা উচিত ছিল, আজকে বিচাবেব এই পর্যায়ে এ আপত্তি 
গ্রহণযোগা নষ। 

ভকিল : নিয় 'আদালতে কাধত তার পক্ষপমর্থনই হয়নি । বর্ণনাব ধবণে 
বিবুতি লিখনে যে ক্রটি বর্তমান তা হ্থালন করে নেওয়া কর্তবা ; অন্যান্ত ত্রুটি দুব 
কব! ধাবে না। মৃখা ত্রুটি হচ্ছে বন্দীব স্থবাক্ষব বিবতিদানেব দিন নেওয! হয়নি । 
এটি আইন মোতাবেক হয়নি এবং এ ব্রটি দূব করা যায় ন|। 

বিচাধপতি বিভপ £ স্বাক্ষবের উদ্দেশ্ট বিবৃতিব সত্যতা দেখানো । এক্ষেতে 
বন্দী ববাবব তাব বিবৃতি ঘথার্থ লেখ! হয়েছে বলে স্বীকাব কবে এসেছে । 

বিচাবপতি ত্রেট ঃ ইন্সপেক্টর কি কবে বিবৃতি লিপিবদ্ধ কবেছেন? সংশ্লিষ্ট 
ধারায় সুস্পষ্ট বল! আছে, স্বীকাবোক্তি কোন পুলিস অফিসার লিপিবদ্ধ কববেন 
না। 

ভকিল বলেন, সংশ্লিষ্ট ধারামতে পুলিস অফিসার হিসেবে কোন পুলিস 


আপীল ও সওয়াল ২১৭ 


অফিসারেব স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ কব। নিষেধ? কিন্তু কোন ম্যাজিস্ট্রেটেব সামনে 
কেরানীব মতো ম্বীকাবোক্তি লিপিবদ্ধ করায় নিষেধ নেই। 

বিচাবপতি রিম £ কোন্‌ ধাবায় আছে স্বাক্ষব সেদিনই (হ্বীকারোক্তিব 
দিন) নিতে হবে? আমর। আপনাব আপত্তি নোট কবলাম। 

'ভকিল এব পব বললেন, জজ সাক্ষা-নিভর কোন সিদ্ধান্তে আসেন নি। 

বিচাবপতি বিভস : তিনি সব সাক্ষাই সন্নিবেশ করেছেন । তিনি পারি- 
পাশ্থিক সাক্ষাই বিশ্বাস কবেছেন। 

ভকিল : এবকম একটি মামলায় প্রতিটি সাক্ষোব অংশে তীর সিদ্ধান্ত দেওয়া 
উচিত ছিল, সববাব শেষে নয। জজ যেখানে অপবাদ স্বীকৃতি গ্রহণ করেন নি 
সেখানে আইন মোতাবেক তাব বিচাৰ কধ। কর্তবা ছিল। তিনি ৩৪২ ধারামতে 
বন্দীব জবানবন্দী নেন নি। 

বিচাবপতি ব্রেট £ ঠা! আমব। নাট কবে ণিলাম, ৩৪২ ধারামতে বন্দীর 
জবানবন্দী নেশুয। হযনি । 

তাবপব ভকিল বলেন, পাবিপাশ্বিক সাক্ষ্যসাবুদ অন্যনিরপেক্ষভাবে অপরাধ 
সাব্যস্ত করতে পাবে না। স্বীকারোক্তি (০0101595107) ও অপবাধ-স্বীকৃতি 
(20101551015 ০ £01]0 বাদ দিলে পাধিপাশ্থিক সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এই পারি- 
পাশ্থিক সাক্ষযই ব৷ কি ধবণের ? ছুটি বালককে জজবাড়ির কাছে ঘোরাফেব। 
কবতে দেখ! গেছে । একজনের গায়ে একটি শাদ। সার্ট, আর একজনের গায়ে 
একটা আট কোট। যে কনস্টেবলকে এখানে মাতায়েন কর! হয়েছিল সে 
বলেছে, যে-লোকটি বোম৷ ছু'ডেছে তাধ গায়ে ছিল আট কোট, কিন্ত সাক্ষ্য 
পাওয়া] যাচ্ছে, যে বোম! ছুড়েছে তার গায়ে ছিল সার্ট । বিচারপতিগণ ঘি 
কনস্টেবলেব বন্দীকে সনাক্তকরণ বাদ দেন তবে পারিপাশ্থিক সাক্ষা বন্দীব 
পিরদ্ধে যায না। বন্দী অত্যন্ত কাপুরুযষোচিত অপরাধ করেছে এবং পুলিস 
ন্মকিসারদের মধ বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছে । কনস্টেবল ছুটি বাঙালি 
ছেলেকে ঘটনাব এক ঘণ্ট৷ আগে জজবাডিব কাছে দেখেছে এবং পরদিনই এক 
বাঙালি তরুণ ধৃত হুয়। এটি মোটেই আশ্চর্য নয় কনস্টেবল তাকেই এই 
অমানুষিক অপবাধেব নাক বলে সনাক্ত করবে । তাব1 একটা বর্ণন! দিয়েছিল 
এ কথা সত্যি, কিন্তু অমন বর্ণনা বছু বালকের ক্ষেত্রেই খাটে । তারপর, বন্দীর 
জুতে। জোডা ওথানে পাওয়া! গেছে বলেই সে বোম। ছুড়েছে এ প্রমাণিত হয় 
না। সে ময়দানে আনাগোনা করত এ সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। অতএব তার 


২১৮ কে প্রথম শহীদ ? 


বক্তব্য এই যে, যদি তাকে সেখানে দেখাও গিয়ে থাকে, জুতো পাওয়া গিয়ে 
থাকে, সে খালি পায়ে ধৃত হয়ে থাকে তথাপি তার অপরাধ প্রমাণিত হয় না। 
আসল কথা হচ্ছে, ষবে-বোম। ফেলেছিল বন্দী তার সঙ্গী ছিল এবং শেষ মূহ্র্তে সে 
ঘাবডে যায় ও পলায়নের পথ ধরে । কিল বলেন, এটি শারীরিক বিচারেও 
অসম্ভব যে, বন্দীব মতে। একটি ছুর্বল ছেলে অন্ধকার অজানা দেশে দুটি 
রিভলভার, ৩২টি কাতুঁজ ও একটি বোঝা নিয়ে ২৫ মাইল হেঁটে গেছে । 

দ্বীকারোক্তি ও অপবাধ-স্বীকৃতি সম্পর্কে ভকিল বলেন, বিচাবপতিগণ 
অবগত আছেন, এমন বনু মামল! আছে যেখানে নিবীহ মান্তষেব। স্বীকাবোক্তি 
কবেছে। কবিয়াদীপক্ষেব বক্তব্য এই যে, এট বালকর্টি ইচ্ছে কবে এই ভয়াবহ 
অপবাধ সংঘটনের সামথ্য বাখে। 

ভকিল বলেন, বন্দীব স্বীকাবোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, ষদি নিতান্ত গ্রহণ ববাও 
হুয়, এর উপর নির্ভব করা যায না । এই অল্পবয়ঞ্* বালকটিকে মারাত্মক এক 
অপরাধে গ্রেগ্ডাব কবে পুলিস অফিসাব-পরিবেষ্টিত ডি-এস-পি ও ম্যাজিস্ট্রেটেব 
সামনে যখন হাজির কর! হল, তখন এট। খুবই স্বাভাবিক যে, সে ভীত-সন্তস্ত হয়ে 
পড়েছিল এবং পরিণতির কথ| না ভেবেই কিছু কথা বলে ফেলেছে । বিবুতিটি 
বিশ্লেষণ কবলে দেখা ঘাঁবে, কমসেকম ন'টি মিথ্য। উক্তি তাতে স্থান পেয়েছে ।_ 
ঘটনাব পাচ-ছয়দিন আগে সে সেখানে ( যজঃকবপুবে ) গেছে, একথ। সত্যি নয় । 
একথা মিথ্যে যে, সে হাওডাতে দীনেশের সঙ্গে মিলেছে এবং বোমাটি গ্ল্যাড- 
স্টোন ব্যাগ করে আনা হয়েছে । এট নত্য নয় যে, তার একট। ভোরাকাট। 
কোট ও হাতে একটা বোমা ছিল। মিঃ উইলসন ছাডা আর কেউ ছুটি 
বিস্ফোবণের শব্দ "শানেনি, বন্দীব হাতে কনস্টেবলও কিছু দেখেনি । একথ 
মিখো যে, সে বাজারে কাতৃজগুলো কিনেছে এবং সে কলকাতায় মামাবাভি 
থাকত । এমন বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয় । 

ভকিল তাবপব “কুইন্স বেঞ্চের" অংশবিশেষ পড়ে মন্তব্য কবেন যে, পাঁবি- 
পান্থিক সাক্ষ্য অপরাধ-স্বীকৃভি দিয়ে সমর্থনীয নয। প্রসঙ্গত তিনি কুইন বনাম 
টমসন (কুইন্স বেঞ্চ ২, পৃঃ ১২) উল্লেখ করে বলেন যে, স্বীকারোক্তি ইতিবাচক- 
রূপে সত্য প্রতিপন্ন করতে হবে । উল্লিখিত মামলায় দেখানো হয়েছে যে, কোন 
ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি সত্য নয়।* ভকিল নিবেদন করেন, ( ক্ষুদিরামের ) 
্বীকাবোক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হোক । 

॥ মেদিনীপুর জেলাব অন্তর্গত নাবায়ণগডে লাটেব ট্রেন বোমাঘ উড়িয়ে দ্ববোব চেষ্টা। “দক্ষ 


আপীল ও সওয়াল ২১৯ 


ৰিচারপতি ব্রেট মন্তব্য কবেন, তারা নথিপন্ত্র দেখে মামলাব উপসংহাবে 
আসবেন, দেখবেন স্বীকাবোক্তি ছাভাও যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে কিনা । 

এরপব ভকিল বলেন, বোম। নিক্ষেপের মময় মে আদে ছিল এমন কোন 
প্রমাণ নেই। ঘটনার এক ঘণ্ট। আগে তাকে দেখা গেছে । এ থেকে এই 
উপসংহাব হয় ন। যে, সে অপবাধ অনুষ্ঠানেব সময়েও উপস্থিত ছিল। 

বিচারপতি ত্রেট মন্তবা কবেন, অপবাদ সংঘটনকালে উপস্থিত থাকার কথা 
সে তে! হাইকোর্টে অস্বীকাব কবেনি যে, কে বোমা নিক্ষেপ কবেছে তা বিবেচনা 
করতে হবে? 

তদুত্তরে ভকিল নিবেদন করেন, বস্তৃত সে স্বীকাবোক্তি অস্বীকার কবেছে। 
বিচাবপতিগণ তাব আপীলেব আবেদন সত্তেও যে-কোন সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন 
কবতে পাবেন । 

জুলাই ১০, শুক্রবাব : ভকিল বানু নবেন্দ্রকুমাব বস্ত্র বিচারপতিগণকে 
বললেন, সেদিন (বুধ্বাব) তিনি বলতে হুলে গেছলেন ছুটি ব্রিটিশ মামলার 
কথা। সেখানে আছে, অপবাধ-স্বীকৃতি সত্বে৪ বন্দী বেকন্তবব মুক্তি পেয়েছে 
(কিংস বেঞ্চ ১৯০২, পৃঃ ৩৩৮ ও ৩৩৯ )। অবশ্থ, এ ছুটি মামলা ও বর্তমান 
মামলাটির মধো কিছু পার্থক্য আছে । ওগ্ুলে! ছিল ষড়মন্ত্র মামলা এবং এক 
ডুযন্ত্রকাবী অপরাধ স্বীকাব কবেছিল । অন্যান্য ষডঘন্ত্রকারীব! অপরাধ স্বীকার 
করেনি এবং তাদের ঘথার1তি বিচাবেব পব তাবা ছাড় পায় । থে ষডযন্ত্রক্ণারী 
নিঙ্জে অপবাধী বলে স্বীকাব কবেছিল “কোর্ট অব ফ্লাউন বিজ্জাত' এই যুক্তিতে 
তাকে ছেভে দেন যে, যেহেতু জুবী সকল ষভযন্ত্রকাবীকেই মুক্তি দিয়েছেন সেই 
হেতু যে অপরাধ স্বীকাব কবেছে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না__ 
অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধে ছিল একই । 

ভকিল (১৯০২ কিংস বেঞ্চ, পৃঃ ৩৩৯ ) মামলাটি পডতে যাচ্ছিলেন, বিচাব 
পতি ব্রেট বললেন, অনাবশ্যক ৷ কয়েক পৃষ্ঠাবযাগী এ বাঘ থেকে আপনি /ধ- 
কথাটা তুলতে চাইছেন তা৷ ৩৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। “সথানে এই কথাট। তোলা 


গোয়েন্দা” আনিগগার কবে এক বুলি গ।।' | বাজসাক্গীও পাওযা যায । প্রতণ্নে দণ্ড ভয় । দএ 
ভাউকোর্টেও শমরিত হয় | বন্দীর! দণ্ডভে।গ করতে থাকে ৷ অকম্মাৎ বাবীন্ণ দ্াকাণো ছি 
_-ও কাজট! তাদেরই, কুলিদেব নয । গোষেন্দাব কাবসাজিভে নাজসান্শীব আনিশ্াবও ভয় . 
দায়ব! এবং হাইকোর্টের বিচাবকগণ ” তারাও মেনে নেন, ফলে চবম মবিচাব ঘটল নিবীহ 
নিবপরাধ কুলিদের দ্ুতাগা জীবনে | 


১২০ কে-প্রথম শহীদ? 


হয়েছে ে, আগীলকারীকে অপরাধ-শ্বীকৃতি প্রত্যাহারে অন্থমতি দিতে আদালত 
পাবেন কিন।, আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পারেন রায়ের আগে, পরে 
নয়। এ মামলার ঘটনাবলীও এ মামল! থেকে সর্বতোভাবে পৃথক । 

ভকিল ঃ বিচারপতি রিভম গতকাল জানতে চেয়েছিলেন, স্বীকারোক্তি 
লিপিবদ্ধ কবাব এমন কোন মামলা আছে কিন! যেখানে স্বীকারোক্তি অগ্রাহ 
হযেছে । আমি তেমন একটি মাত্র মামল! খুঁজে পেয়েছি এবং ৮ ক্যালকাট৷ 
উইকলি নোটস, পৃঃ ২২এ আছে । তা হচ্ছে, বিচারপতি বামপিনি ও বিচাবপতি 
হাগুলেব সিদ্ধান্ত । হত্যাব মামল।। বিচাবপতিগণ ২ ক্যালকাটা উইকলি 
নোটিস, ৭০২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মাঁমলাব সিদ্ধান্তবলে ম্যাজিস্ট্রেটের লিপিবদ্ধ 
বন্বীর কোন কোন বিরতি অগ্রাহ্থ করেন। 

বাবু নরেন্দ্রকুমাব বন্ধ শ্বীকারোক্তিতে তাৰ আপত্তিগুলো উল্লেখ করে বলেন, 
আমাব আপত্তি ধে" (১) আমি যেসব যুক্তি দেখিয়েছি সেসব যুক্তিতে 
স্বীকাবোক্তি গ্রহণযোগ্য নয় , (২) স্বীকাবোক্কি ধেখানে গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে 
দোষ সাব্যস্ত কবাব মতো যথেষ্ট সাক্ষা নেই, (৩) যদি বিচারপতিগণ স্বীকাবোক্তি 
গ্রহণযোগাও মনে কবেন, নিয় আদালতে জজ ৩৪২ ধারা মতে বন্দীর বিবৃতি না 
নেওয়ায় এবং যথার্থ বিবৃতি ন! নেওয়ায় বিচারকাধে চ্যুতি ঘটেছে, (8) যাই 
কেন হোক না, মামলাটি পুনবিচার হওয়া উচিত। 

'ভকিল অতঃপব দণ্ড লাঘবেব প্রশ্নটি তোলেন । বিচারপতিগণ ঘদি বন্দীকে 
হতাপবাধে দোষী সাব্যস্ত কবেন, সেক্ষেত্রে আমার কেবল এই বক্তব্য, আমি 
কখনও কোনপ্রকারে অপবাধেব প্রকৃতিকে সামান্য কবে দেখাতে চাই নি। কিন্তু 
আমি সশ্রদ্ধ এই অন্ুবোধ জানাতে চাই যে, বিচারপতিগণ ষেন মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের 
ম্াগে বন্দীর অল্প বয়স ও বিচারকালে তার আচরণের কথা স্মরণে রাখেন। এই 
বালকটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা সোপর্দকারী ম্যাক্িষ্ট্রেটের কাছে ষে বিবৃতি 
দিয়েছে তাতে এটি পরিষ্কাব যে, সে অন্য কোন অজ্জাত ব্যক্তির হাতে ক্রীড়নক- 
মাত্র। সে যে যথেষ্ট দৃঢ় মনোবলেব অথবা দৃঢ চরিত্রের বালক নয় তা তার 
বিবৃতিতে এবং বিচারকালে তার আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে । আমি ইতিপূর্বে 
বলেওছি, আমি অপরাধের গুরুত্ব কোনরকমে লঘু করে দেখাতে চাইনে । কিন্ত 
বিচারপতিগণ লক্ষা করে থাকবেন যে, যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় তবে 
তা একমাত্র তারই নিজন্ব বিবৃতির উপব নির্ভর করে করতে হুবে। যে-বিবৃতির 
উপর নির্ভর করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হচ্ছে তা এমন এক বন্দীর বিবুতি 


হাইকোর্টের আপীল ২২১ 


যার অন্ুুভবশক্তি স্পষ্টতই-_-মাননীয় জজের মতেই-_যথেষ্ট পরিণত নয় | কাজটা 
তার নিছক অপবাধপ্রবণ ভ্রাস্তির পাগলামি । অতএব বিচারপতিগণ, আমাব 
আত্যস্তিক প্রত্যাশা, মৃতুদণ্ড সমর্থন কবার আগে সমগ্র পারিপাশ্বিক অবস্থাটা 
বিবেচন। করে দেখবেন। বিচারপতিগণের কাছে এই প্রশ্নটিই রাখতে চেষ্ট। 
করেছি যে, উল্লিখিত পারিপান্থিক পবিস্থিতিতে বিবেকসম্মতভাবে মৃত্যুদণ্ড ছাডা৷ 
কি কোন বিকল্পই নেই? 

বিচারপতি তখন ক্রাউনপক্ষেব ( সোজাম্থজি, সরকারপক্ষের ) ডেপুটি লিগাঁল 
রিমেমব্রেন্সার মিঃ অব (01. 01)-কে সম্বোধন কবে বলেন, আপনার যদি 
কিছু বলার না থাকে তবে আপনাকে আমবা ডাকতে চাইনে । মিঃ অব বলেন, 
৩৪২ ধাবামতে দায়রা আদালতে বন্দীব জবানবন্দী নেওয়। হয়নি বলে যে আপৰ্তি 
উঠেছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই । প্রথা এই যে, দায়রা আদালতে 
সোপর্দ করাব আগে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীব জবানবন্দী নেবেন এবং এ জবানবন্দী 
১৮৯৮ আইনের ২৮৮ ধারামতে পেশ করতে হবে । ১৮৯৯ আইনে এর পদ্ধতি 
পুরোপুবি বিন্যস্ত আছে। আমার বক্তবা, দায়বা জজ নিল ও সঠিকভাবে সে 
পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন । ২৮৬ ধারায় বল। আছে, পুর্বে যথারীতি লিপিবদ্ধ 
জবানবন্দী, অর্থাৎ বন্দীব জবানবন্দী, এবং ৩৪২ ধাবামতে পোপর্দকারা 
ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহীত জবানবন্দী অভিধো্ত। ( প্রধিকিউটার ) পেশ করবেন এবং 
সাক্ষ্য-হিসেবে পঠিত হবে । তা করা হয়েছে । তারপর ২৮৯ ধারায় বলা আছে, 
বন্দীব জবানবন্দী নেওয়া শেষ হলে বন্দীকে জিজ্ঞাস] কব। হবে-_-সে সাক্ষ্য দাখিল 
করতে চায় কিনা । ঘে ক্ষেত্রে ৩৪২ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দী নিয়েছেন 
সেক্ষেত্রে আবার দায়র। আদালতে জবানবন্দী নেওয়া প্রথ। নয় । 

বিচারপতি রিভস £ ২৮৯ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া-না-নেওয়। 
আদালতের ইচ্ছাধীন। 

মিঃ অর: ঠিক তাই। এরপর আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি 
দায়রা আদালতে গ্রহণ-যোগ্যতার আপত্তি সম্পর্কে বলব । ১৬৪ ও ৩৮৪ ধার৷ 
দুটির বিধানগুলে মান। হয়নি মেনে নিলেও স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 
আপতি যুক্রিযুক্ত নয় । ১৮৯৮ শ্রীস্টাবের পঞ্চম আইনের ৫৩৩ ধাবাঁবলে সে ত্রুটি 
'খালনঘোগ্য । কিন্তু উকিলবাবু ষে যুক্তিগুলে। দিয়েছেন সেগুলো যথার্থ নয় । 
তিনি বলেছেন, শ্বীকাবোক্তি স্ষেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, কারণ, শ্বাকারোক্তির 
শুরুতেই সে কথ! লেখা নেই । কিন্তু স্বীকারোক্তিব শেষে ৭৯ পৃষ্ঠায় বন্দীকে প্রশ্ন 


৮২২ কে প্রথম শহাদ? 


কর! হয়, “তুমি সবট। বিবৃতিই কি স্বেচ্ছায় বললে ?” উত্তর হয়েছিল, “আমি ঘা 
কিছু বলেছি ত৷ সত্য, তার সবটাই স্বেচ্ছায় বলেছি ।” 

মিঃ অর বলেন, দণ্ডের প্রশ্নে ক্রাউনের সৌজন্য ও প্রথা এই যে, ওটি সর্বতো- 
ভাবে আদালতের এক্তিগ়্ারে ছেড়ে দেওয়া । স্থতরাং, আমি দণ্ডের সপক্ষে বা 
বিপক্ষে কিছুই বলব না, সর্বতোভাবে ওটি আপনাদের ব্যাপার । 

বাবু নরেন্দ্কুমার বন্থ £ বন্দীর জবানবন্দী সম্বন্ধে মিঃ অর ঘা! বললেন সে 
বিষয়ে আমি একটু বলতে পারি ? 

বিচারপতি ব্রেট £ হ্যা। 

বাবু নরেন্দ্রকুমার £ ২৩৯ ধাবাব প্রথম অনুচ্ছেদটি এই £ “ফরিয়াদীপক্ষের 
সাক্ষীগণের জবানবন্দী এবং আসামীদের কারও জবানবন্দী শেষ হলে আপামীকে 
জিজ্ঞামা কব হবে সে কোন সাক্ষ্য পেশ করতে চায় কিন1।” পক্ষান্তরে মিঃ অর 
বলেছেন যে, ওট। বিচাবকেব ইচ্ছাধীন। আমার নিবেদন এই যে, ৩৪২ ধার! 
অবশ্ত পালনীয়। সাক্ষ্যসাবুদে যদি এমন কোন পরিস্থিতি দেখা যায় ঘা বাহৃত 
বন্ধা বিপক্ষে যাচ্ছে তবে জজ অবশ্য বন্দীর জবানবন্দী নেবেন । আমি সেদিন 
বলেছিলাম আনয়ম যদি কেবল বন্ধাব জবানবন্ধা প্রশ্ন ও উত্তরে না নেওয়ায় 
ঘটে তবে পে ফ্রাট ৫৩৩ ধারাবলে স্থালন খর ধেতে পারে ১ কিন্ত অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও ঘি এমনিতিব ঘটে থাকে তবে ৫৩৩ ত। স্খালন করতে পাবে না| বন্দীব 
মাতৃভাষায় বিবৃতি না৷ নেবার যে ত্রুটি এবং জবানবন্দীব দিন বন্দীর হ্বাক্ষর ন 
নিয়ে পবদিন নেবার থে ক্রটি তা এ ধারায় কাটে না। 

বিচাবপতি ত্রেট ঃ আমরা আমাদেব রায়ের কথা ভাবব এবং সোমবারের 
মধ্যেই তা দেব। 

অমৃতবাজার পাত্রকাব ১৪ জুলাই মঙ্গলবার “ক্ষুদিরামের আপীল খারিজ ঃ 
মৃত্যুদণ্ড খহাল” এই শিবোনামায় বিচারপতিতদ্বয়ের রায়টি বেরোয় । বিচারপতি 
ব্রেট রায়টি পডেন। ১৯৭৮ এর ৩০ এপ্রিল বিস্ফোরণে মিসেস কেনেডি ও মিস 
কেনোডব মৃত্যু ঘটানোর দায়ে ভারতীয় ৩০২ ধারামতে অভিযুক্ত হয়ে অথব। 
বিকল্পে দীনেশচন্দ্র রায় কিংবা কোন অজ্ঞাত বাক্তিকে এই কাজে প্রবোচিত ও 
সহায়তা করার দায়ে বিচারের জন্ত ক্ষুদিরাম বন্থকে মজ:ফরপুরের দায়রা জজের 
সম্মুখে উপস্থিত কর। হয়। ক্ষুদিরাম হত্যাপবাধ স্বীকার করেন। দায়র! জজ 
এহ অপরাধ-শ্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু সাক্ষ্যসাবুদ দেখে শুনে বিচার করা 
[হর করেন। তিনি ক্ষুদিবামের পক্ষ সমর্থনের জন্য এক উকিলকে অনুরোধ 
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করেন। ছুই এসেসরের সাহায্যে বিচারকাধ সম্পন্ন হয়। ছুই এসেসরই একমত 
হয়ে আপীলকারী (ক্ষুদিরাম )কে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজ 
তাদেব অভিমতসহ ক্ষুদ্িরামকে অভিযোগমতো৷ দোষী সাব্যস্ত ও ভাঃ দ: বিধির 
ধারামতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই দণ্ড সমর্থনের জন্য ৩৭৪ কার্যবিধিমতে 
এই আদালতে (হাইকোর্টে) এসেছে এবং সেই সঙ্গে এসেছে ক্ষুদিরামের পক্ষ 
থেকে একটি আগীলও। 

করিয়াদীপক্ষেব মামলাটি ছিল এই £ ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিলে বাত্রি সাডে 
আটটায় মিসেস ও মিস কেনেডি একটি এক-ঘোভাব গাডি হাঁকিয়ে মজঃফব- 
পুরেব স্টেশন ক্লাব থেকে বাডি-মুখো রওনা হন। জেল জজ মিঃ কিঃসফোর্ড 
তখন যে ধরণের গাড়ি ব্যবহার করতেন এই গাড়িটাও সে- 
ধরণের ছিল । বাভি যাবাব জন্য মহিলাদেব ক্লাব-চত্বব ছাড়িয়ে রাস্তায় ডান 
দিকে বা পশ্চিম দিকে ঘুবতে হয় ও কিংসফোডেব গৃহ-প্রাঙ্গণের সম্মুখ দিয়ে 
যেতে হয়। ঘোব অন্ধকাব বাত্রি। গাডিট। যখন কিংসফোর্ড গৃহপ্রাঙ্গণের 
পৃবগেটেব কাছে পৌছোলে ছুটি লোক বিপবীত দিক অর্থাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিক 
থেকে ছুটে এল, এখানে তাব। গাচ্েব নীচে লুপিয়ে ছিল, একজন একটি 
বোম। ছু'ড়ল অথবা দু'জনই ছুটি বোম। ছু'ড়ল। নিদারুণ বিস্ফোরণ 
ঘটে, এমন যে, (ঘাডাট। গাড়িশুদ্ধ ছট দেয। একটু দূরে গিয়ে দাড়িয়ে পড়ে। 
তাবপব কিংসফোর্ডের বাড়ি অবধি পিছিযে আনা হয় । তখন দেখা যায়, গাডির 
কাঠামযোটা বিধ্বস্ত হয়েছে এবং মহিলারা ভীষণ আহত হয়েছেন । সইস গাডির 
পেছনে ফুটবোর্ডে দ্াডিয়ে ছিল তাকে অচেতন ৪ আহতাবস্থায় পূব গেটের 
কাছ থেকে ধরে তুলতে হয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আহত মিস কেনেডি 
মার। যান, মিসেস কেনেডি পরদিন অবধি (২ মে) বেঁচে থাকেন, 
তারপর এ আঘাতের কাবণেই মারা যাণ। সইস বিচারকালেও আবোগালাভ 
করেনি । যে মেডিকাল অফিসার মহিলাদের মৃত্যুর আগে ও পরে এবং সইসকে 
পবীক্ষা করেন তিনি সাক্ষা দিয়েছেন । সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে-আঘাতে 
ছু'জন মহিলার মুত্যু ঘটেছে এবং সইস আহত হয়েছে তার কারণ বোমা- 
বিস্ফোরণ । এ বিষয়ে কোন সযৌক্তিক মংশয়ের অবকাশ নেই যে, যেবা 
যারা একটি বা দুটি বোম! ছু'ড়েছিল তাদের অভিপ্রায়ই ছিল গাড়ির 
আরোহীদের মৃত্যু ঘটানো! । তার বা৷ তাদের মহিল! ছুটির অথবা অন্ত কারও 
মৃত্যু ঘটানে। উদ্দেশ্ত ছিল কিনা মেই বিচার ভাঃ দঃ বিধির ৩০১ ধারামতে 


২২৪ কে প্রথম শহীদ ? 


অপরাধের ইতর বিশেষ ঘটায় না । এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, যে-লোকটি 
বা যে লোক ছুটি বোম! বা বোম! ছু'টি নিক্ষেপ করেছে সে বা তার] হত্যাপবাধ 
কবেছে। এই ঘটনাগুলে| নিয়ে কিন্তু আপীলে কোন বিসংবাদ নেই। 

আমাদের যে প্রশ্রগুলোব মীমাংসা করতে হবে তা হচ্ছে : আপীলকারী 
(ক্ষুদিরাম) ই সেই লোক কিনা যে বোম। ছু'ভেছে অথব| একাধিক হয়ে থাকলে 
যারা বোম। ছুঁডেছে তাদের একজন কিন।, অথব। যদি ধবে নেওয়। যায় যে, তাব 
( ্ষুদিরামের ) সঙ্গীই বোম। ছুঁড়েছে তা'হলে মে (ক্ষুদিরাম) সম-অপবাধী 
কিন। এই যুক্তিতে যে, তার! একই উদ্দেশ্তসাধনে ( ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধার!) এ 
কাজ করেছে । ফবিয়াদীপক্ষেব বক্তব্য এই যে, আগীলকারী ও তার সঙ্গী, 
ছ'জনই, বোম! বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জেল। জজকে হত্যার একই উদ্দেস্তে অকুস্থলে 
উপস্থিত ছিল এবং যদি তাই হয় ও একজনই যদি বোম! ছুঁভে থাকে তবু ছু'জনই 
হত্যাপবাধে সমভাবে দায়ী । ( ফস্টাব ক্রিম. ল., ৩৫০) 

সাক্ষ্যসাবুদ ছাভ। রয়েছে বন্দীর শ্বীকাবোক্কি__জেল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 
এবং সোপর্দকাবী ম্যাজিষ্ট্রেটেব কাছে । জজ এসেসবদেব উদ্দেশে মামলাব যে 
সাবাংশ দেন তাতে সাক্ষা-সাবুদ নিয়ে আলোচনা আছে এবং জজ চেয়েছেন এই 
সারাংশ যেন তাব বায়ের অবিচ্ছেগ্যচ অংশবপে গণা কবা হয়। রায়ে তিনি 
বলেছেন, পারিপাশ্বিক সাক্ষ্য-প্রভৃত এবং হত্যাপবাধ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে। 
তিনি একথাও বলেছেন যে, জেল! ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার স্বীকাবোক্তি ও 
অভিযোগের উত্তরে তাব অপরাধ-ন্বীকৃতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত | 

দায়র। জজ অবশ্ত তার পাবাংশে সোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দী নেবার 
রীতির নিন্দা কবেছেন কিন্তু উল্লেখ করেন নি তান কতটুকু সে জবানবন্দী 
গ্রহণ করেছেনঃ, কতটুকু নেননি । কোন কোন প্রশ্ন তই আপত্তিকর হোক ন৷ 
কেন, আমাদের মতে এটা পরিফষাব যে, সেজন্য সমগ্র জবানবন্দীই অগ্রাহ্থ করবার 
নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক ষে, জজ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সারাংশ রায়ে সংযুক্ত 
করেছেন তাতে বোঝা মুস্কিল যে তিনি কতটুকু গ্রহণ ব৷ বর্জন করেছেন । দায়রা 
জজের সামনে বিচারকালে এটাও পবিষ্কার যে, আপীলকারী ফরিয়াদের সততায় 
প্রশ্ন তোলেন নি এবং হত্যাকালে তিনি যে ঘটনাস্থলে ছিলেন তাও অস্বীকার 
কবেন নি। 

তার আগীল-আবেদনেও তার অপরাধের অস্বীকৃতি অথবা এ ব্যাপারে তিনি 
যে জড়িত ছিলেন তাব অস্বীকৃতি নেই। ১ নং যুক্তিতে তিনি বলেছেন, জেলা 
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ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি ষে বিবুতি দিয়েছেন তা দীনেশ চন্দ্র রায়কে বাচাবার 
জন্য, কেননা, তিনি সেই রকমই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট যুক্তি- 
গুলোতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ছুটি পিশুল ও অন্থান্ত জিনিসে তিনি 
ভারগ্রস্ত ছিলেন, কিভাবে পিস্তল ও বোমা ছুঁড়তে হয় তিনি জানেন না, 
এমতাবস্থায় আদালতই স্থির কববেন তিনি অথব] দীনেশ চন্দ্র বোম! নিক্ষেপ 
করেছেন এবং শেষ যুক্তিতে তিনি বলেছেন দীনেশ চন্দ্র ষে আত্মহনন করেছেন 
তার একমাত্র কাবণ তিনি বোমা-নিক্ষেপেব অপবাধ কবেছেন। 

এই যুক্তিগুলে। আমবা পরে বিবেচনা কধব , প্রথমে আমাদের আপীলকারীব 
আইনজীবী যেসব যুক্তি অবলম্বন কবে সওয়াল কবেছেন এবং যেসব যুক্কিজাল এ 
যাবং অপব আদালতে অন্ুস্থত হযেছে তা থেকে মবতো ভাবে পৃথক», আগীল- 
কারীব নিজেবই আপীলের যু গুলোব সঙ্গে সব্বৈব সামগ্রস্হীন, তা বিচাব 
করতে হবে । আমর। এই বলতে পাব, এ যুক্তিগুলে। প্রা সর্নাংশে কাদ্িক বা 
টেকনিকাল, ফবিষাদদ আক্রমণেব কোন চেষ্টাই হম নি। প্রথম আক্রমণ-লক্ষা 
দায়ব| জজেব রায় । বল। হয়েছে, জঙ্গ 'আহশত এসেসাবেব ভদ্দেশে-কৃত সাবাংশ 
রায়েব অঙ্গীভূত কবতে পাবেন না। অত্ণণ বাশ অসম্পূর্ণ , রাঁষে সাক্ষ্যেব কোন 
আলোচনা ব! বিবৃতি নেই । এই যুক্তিতে দোষ সাবান্ত কর। যায় না, এ খারিজ 
করে পুণবিচাবেব মাদেশ দেওয়। উচত'। বলছি, আম।দেধ মতে, আপন্ভি- 
গুলো নিছক কাধিক, এতে কোন সাববস্থ নেই । জঙ্গ যাঁদ তার সারাংশের 
একটা নকল কবে থাকেন এবং বানে' অন্ত কবে থাকেন সেক্ষেভ্রে বিতর্কের 
অবকাঁশ নেই যে, সাবাংশ গ্রথিত কবার আহনগত কোন বাপ। নেই। এরূপ 
সাবাংশ রায়েব স্বাভাবিক অংশ বলে গণ্য হবে। এতে ঘদিও ঘটনাক্রম এ 
সাক্ষ্যাদি এসেসরদের সহায়তাব জন্ত নিবপেক্ষভাবে বিধৃত হয়েছে, এ ঘটণাক্রম 
ও সাক্ষ্যাণি প্রকৃতপক্ষে মামল! শিষ্পন্তিব উপায়, এগুলোর উপরই মামলা চুডান্থু 
সিদ্ধান্ত নির্বশীল এবং জনের সিদ্ধান্ত ওদন্ুসাবা । সারাংশ থে ঘটনাক্রম ৪ 
সাক্ষ্য সন্নিবেশ কর! হয়েছে জঙ্গেব সিদ্ধান্তের ভিত্তিও তাই । অবশ্য তাব পদ্ধতিটি 
অস্থবিখাজনক এবং আমাদেব অনুমোদনলভ্য নয় । কিন্কু আমবা একথ। বলতে 
পাবিনে যে, এ অবৈধ অখব। রায় এমন দুষিত যে, তা গ্রহণের অযোগা হয়ে 
গেছে। তথাপি আপত্তি খন তোলা হঘেছে তখন যেহেতু এটি ঘটনাভিন্তিক 
আগীল সেই হেতু আমাদেব বায়ে সাক্ষ্য সন্নিবেশ কর! সঙ্গত মনে কবি । ' 

দ্বিতীয় আক্রমণ-লক্ষা হল জেল। ম্যাজিস্ট্রেটের লিপিবদ্ধ বন্দীর স্বীকারোক্তি ৷ 

১৫ 


১২৬ কে প্রথম শহীদ? 


কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ এই স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্থ তোল৷ হয়েছে 
ষে, স্বীকারোক্তি যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা নিয়োক্ত কারণে গ্রহপঘোগা নয় £ 
(১) ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে একথা বলেননি যে, তিনি এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে 
বিবৃতি দিচ্ছেন , (২) কার্ধবিধিব ১৬৪ ধারার বিধানগুলে। এইভাবে অমান্য কর! 
হয়েছে £ (ক) বন্দীকে যেসব প্রশ্ন কর! হয়েছে এবং বন্দী যেসব জবাব দিয়েছে ত। 
লিপিবদ্ধ হয়নি , (খ) জেল! ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যে যদিও এটি পরিষ্কার যে, বন্দীর 
মাতৃভাষ। বাংলায় শ্বীকাবোক্তি লিপিবদ্ধ কর। সম্ভব ছিল তথাপি স্বীকারোক্তি 
ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে , (গ) যেদিন স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হয় সেদিন 
অথবা জেল। ম্যাজিস্ট্রেটেব উপস্থিতিতে বন্দীব স্বাক্ষর নেওয়া! হয়নি, পরদিন 
জনৈক সহকারা মাজিস্ট্রেটের সামনে স্বাক্ষব নেওয়া হয়েছে, (ঘ) স্বীকারোক্তি 
লিপিবদ্ধ করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট সুনিশ্চিত হয়ে নেননি যে, স্বীকারোক্তি 
স্বতঃপ্রণোধিত। 
এই আপৰ্তি সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করেছি, জেল! ম্যাজিস্ট্রেট তার সাক্ষো 
স্বীকার করেছেন, তিনি ঘে ম্যাজিস্ট্রেট একথ। তিনি বন্দীকে বলেছেন কিন। তা 
তার মনে নেই, তবে একথাও বলেন যে, তিনি তা করেননি এই মনে করে 
যে, বন্দী নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, কারণ, তার 
ত্বীকারোক্তি নেবার জন্য তিনি বন্দীকে আদালতে নিয়ে আসেন । আমাদেবও 
অভিমত এই যে, যে-পরিস্থিতিতে বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে বন্দী এনশ্চয়ই বেশ 
বুঝতে পেরেছেন থে, যে-অফিসার তার স্বীকারোক্তি লিখেছেন তিনি জেল! 
ম্যাজিস্ট্রেট ৷ যে-ট্রেনে বন্দীকে ওয়েইনী স্টেশন থেকে আন। হয় ম্যাজিস্ট্রেট সে- 
ট্রেন দেখেন এবং তারই আদেশে বন্দীকে আদালতে নিয়ে যাওয়। হয়। বন্দী 
অশিক্ষিত নিরক্ষর নন, তিনি জাত ছিলেন, জেল! (পুলিস) স্থপারিণ্টেণ্ডেটে যখন 
ট্রেনে তার সঙ্গে ছিলেন তখন এভাবে যিনি (তাকে নিয়ে যাওয়ার ) আদেশ 
করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই কর্তাবাক্তি ম্যাজিস্ট্রেট । বস্তত, সোপর্দকারী 
ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বন্দী তার জবানবন্দীতে শ্বীকার করেছেন যে, ধিনি তার 
বিবৃতি নিয়েছেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটই হবেন । 
চারদফায় লেখ। পরবর্তী আপত্তি সম্পর্কে বিচারপতিগণ বলেন, জেল! 
মাজিস্ট্রেট ক্বীকার করেছেন, তিনি বন্দীকে প্রশ্ন করেছেন কিন্তু বন্দীর জবাব- 
গুলো বর্ণনার আকারে লিখেছেন । এভাবে সমগ্র বিবৃতি লেখবার পর বন্দীর 
বাংলা পাদ শোনানো হয়, এবং একটিমাত্র বাকা ছাড়া বন্দী বলেন, 


হাইকোর্টের রায় ২২৭ 


“ঠিক আছে । যে বাকাটি বেঠিক বলা হয় সেটি কেটে দেওয়া হয়। আমরা 
অভিনিবেশসহুকারে স্বীকারোক্তিটি পডেছি এবং ষতটা বুঝেছি তাতে বলা যায়, 
প্রশ্ন গুলে নিতান্তই আহুষ্ঠানিক | বন্দীরকাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্ত তিনি 
এমন কোন প্রশ্ন করেন নি যা তিনি জানতেন , তিনি তে! ঘটণার কথা আগে- 
ভাগে জানতেন না। আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে, এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক 
প্রশ্নোত্তব গুলে। না লিপিবদ্ধ কবে বন্ধীব স্বার্থ কিভাবে ক্ষু্ণ কব। হয়েছে । 

সম্রাজ্ঞী বনাম ভৈববচন্দ্র চক্রবতী (২ সি. ৬বলিউ এন, পৃঃ ৭০২) এবং 
সম্রাট বনাম বজনীকান্ত (৮ সি. ডবলিউ. এন, পৃঃ ২২) মামল| ছুটি উল্লেখ করা 
হযেছে *» আমাদেব মতে, এ ছুটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । বর্তমান মামল। সম্পর্কে 
আমর। এ বিষষে স্রনিশ্চিত যে, প্রশ্ন ও উত্তব আকাবে বিরৃতিটি লিপিবদ্ধ ন। 
কবায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বন্ধা “কান হানি হযনি। আমাদেব বন্তবোব সপক্ষ, 
ন্জীব হিসাবে আমবা। ফেন্কু মহতো! বণাম সম্রাজ্ঞী ( আই-এল-আব ১৪, ক্যাল 
৩৩৯ ) মামলাটি উল্লেখ কবব। বন্দীপক্ষেবে আইনজীবীৰ আপত্তিগুলো শেষ 
পর্যন্ত খণ্ডন ব| অগ্রাহথ ববে বিচাবপতিদ্বয় বলেন, আমাদের মতে, এ বিষয়ে 
ম্যাজিস্ট্রেটেব সাক্ষাই যথেষ্ট যে, যে-সময়ে বন্ধীর স্বীকারোক্তি নেওয়৷ হয় সে 
সময় তা বাংল।য লিপিবদ্ধ কব] সম্ভব ছিল ন।। স্্বতরাং, কাযবিধির ৩৬৬ ধারা- 
মতে ইংরেজীতে শ্বীকাবোক্তি লিপিবদ্ধ কব! সঙ্গতই হয়েছে এবং দায়র! জজেব 
কাছে তা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্‌ হয়েছে। একথ! সত্য যে, যেপিন স্বীকারোক্তি 
নেওয়া হয়েছে সেদিন তা স্বাক্ষবিত হয় শি, পরদিন হয়েছে । স্বাক্ষর নেওয়। হয় 
বিবৃতি ব। স্বাকাবোক্কিব ম্বী$তি হিলাবে । শ্বাকারোক্তি নেবার পর স্বাক্ষর ন। 
নেওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই যেখানে শপথ নিয়ে 
স্বাকাবোক্তি যাথারধ্োব কথা বলছেন তখন আনু আপত্তির কারণ থাকে ন।। 
আমাদেব অভিমত, এক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম বা অসঙ্গতি ঘটেনি ঘ! এ 
স্বীকারোক্তি সাক্ষা হিসাবে গৃহীত হবার পথে অন্তরায় বলা চলে । তা ছডা, 
আমাদেব বলতে হচ্ছে, লোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেটেন কাছে বন্দী থে জবানবন্দী 
দিয়েছেন ত| পডে শোনানে। হয় এব" বন্দী বলেছেন, ওতে তাৰ কথাহ যথাধথ 
আছে, তবে কোন কোন জায়গায় দীনেশ তাকে ঘ। শিখিয়েছিলেন তাও আছে। 

বিচাবপতিগণ বলেন, কাধবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারা ছুটির সুস্পঞ্ট উদ্দেশ্য 
বন্দীব যথার্থ বিবৃতি লিপিবদ্ধ কবা। যে-ম্বীকারোক্তি নিয়ে কথ! উঠেছে সে 
সম্পর্কে বন্দী একাধিকবার বলেছেন ঘে, ঠিকই আছে । আপত্তি ঘা-কিছু নিতান্তই 


২২৮ কে প্রথম শহীদ? 


আনুষ্ঠানিক এবং মামলার আসল বিষয়কে তা স্পর্শ করেনি। আর একটা 
আপত্তি ছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্কি নেওয়। শুরু করার আগে জেনে 
নেন নি, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত কি না। ম্যাজিস্ট্রেট শ্বীকারোক্তি 
লিপিবদ্ধ করার পর এ সম্পর্কে প্রশ্ন কবেন ও স্থনিশ্চিত হয়েই “ম্বীকারোক্তি 
স্বেচ্ছা প্রণোদিত' একথা লেখেন। মামলার কোন পধায়ে অথবা আপীলেব 
বিষয়স্থচীতে একথাব উল্লেখ নেই ষে, ম্বাকাবোক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত নয় । আমব। 
দায়ব1! জজের সঙ্গে এবিষয়ে একমত যে, ম্বীকাবোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত । 
আপীলকাবীব আইনজীবী এই মর্মে আভাষ দিয়েছেন যে, বন্দী নিশ্চয়ই পুলিসের 
ভয়ে স্বীকারোক্তি কবেছেন। বন্দী নিজে কখনও বলেন নি যে, তাই হয়েছে, 
তিনি কখনও, কি সোপর্দকারী মাজিষ্ট্রেটের কাছে কি দায়বা জজের কাছে, 
তিনি যা বলেছেন তা. প্রতাহাবের চেষ্টা কবেন নি। পক্ষান্তরে, সোপর্দকাকী 
মাজি্টেটেব কাছে তাব শ্বীকারোক্তির কোন্‌ কোন্‌ অংশ দীনেশেব 
পরামশান্থসাবে বলেছেন তাই উল্লেখ কবেছেন, হত্যাপবাধে মূল কথার সঙ্গে 
সেসব কথার কোন সম্পর্ক নেই । 

বন্দীব পক্ষে আইনজীবী তাব শেষ কথায় বলেছেন যে, যদি শ্বীকাবোক্তি 
গৃহীতও হয় তবু তা উপব নির্ভর কবা৷ সমীচীন নয়, কেননা, পববর্তীকালে 
বন্দী বলেছেন, তাব কিছু [কিছু উক্তি দীনেশ-প্রবোচিত এবং অসত্য » ডেপুটি 
স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট বাবু বাচ্চনারায়ণ লালে সাক্ষ্যে প্রকাশ, দীনেশচন্দ্র রায়ের 
প্রকৃত নাম প্রফুল্প চাবী। বিচাবপতিগণ বলেন, আমরা মনে কবিনে, একথা 
যুক্তিযুক্ত এবং একথায়ও কোন ঘৌক্তিকতা৷ দেখিনে যে, যেহেতু বন্দ৷ পরে কোন 
একসময়ে বলেছেন, তার স্বীকারোক্তিব কোন কোন কথা অসত্য সেই হেতু তার 
সমগ্র স্বাকাবোক্তিই গ্রহণেব অযোগ্য । একথাও সঙ্গত নয় যে, যে-্বীকাবোক্তি 
অভিযুক্তেব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য তা নিয়ে অভিযুক্ত খুশিমত এই তর্ক তুলতে পাবে ষে, 
স্বীকাবোক্তিতে কতকাংশ অসতা বলে সর্বাংশই গ্রহণেব অযোগা । বস্তত, 
একথ| সমর্থনের পক্ষে কোন তথা নেই যে, প্রথম স্বীকাবোক্তি থেকে দ্বিতীয় 
স্বীকাবোক্তি অধিকতব নির্ভবযোগ্য । তছৃপরি, যে অংশ অসত্য নল! হচ্ছে 
তাব সঙ্গে প্রকৃত অপরাধেব কোন সম্বন্ধ নেই। স্বীকারোক্তিতে আছে 
হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত আন্ুপৃিক ঘটনার বিবরণ এবং তাব পরও অপবাঁধী বা 
অপবাধীব। কি করেছে । এসব ঘটনা সাক্ষা সাবুদে সমধিত; এমন আভাষও 
কেউ দেন নি যে, দীনেশ ছাড। আর কেউ স্বীকারোক্তির কথা শিখিয়ে দিয়েছে। 
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বন্দী স্বয়ং সোপর্দকবী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি সত্য বলে বলেছেন 
এবং বিচারেব কোন স্তরে ত। প্রত্যাহার করেন নি। আপীল-আবেদনে আভাষ- 
মাত্র দেওয়! হয়েছে, নুস্পষ্ট বল। হুয়নি ষে, দীনেশচন্দ্র রায়ই সেই লোক ধার 
বোযানিক্ষেপেব ফলে মিল! ছু'জনের মৃত্যু হয়েছে । এই সমন্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
আমাদের উপসংহাব ঘে, বন্দীপক্ষে আইনজীবী যেসব আপত্তি তুলেছেন তা৷ 
টেকে না, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এটি সাক্ষ্য ছিসাবে গ্রহণধোগা এবং 
এ সত্য। 
দায়র। জজের পক্ষ থেকে বন্দীব জবানবন্দী গ্রহণ সম্পর্কে যে আপত্তি তোলা 
হয়েছে, তাব উত্তবে আমাদেব বক্তব্য, জবানবন্দী গ্রহণের উদ্দেশ্য সমগ্র পরি- 
স্থিতিতে বন্দীর কি বলাব আছে সেটি জেনে নেওয়!। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে , আব, এক্ষেত্রে তে। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ 
হ্বীকাবই করেছেন। আমাদের মতে, এক্ষত্রে দায়ব। জজ আবও জবানবন্দী না 
নিয়ে কোন অন্যায় ব| অবৈধ কাজ করেন নি, এব ফলে বিচারকাধ দুষিতও 
হয়নি । বন্দীকে জিজ্ঞাসা কব। হয়েছিল তিনি কোন সাক্ষা দিতে চান কিন, 
তিনি বলেছেন, না? । 
আমাদেব এখন বিচাষ, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট ৩৪২ কাধবিধিমতে বন্দীর 
ঘে জবানবন্দী নিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য কিনা । দায়রা! জজ যে মন্তব্য করেছেন 
তা কিছু মাক্্। ছাড়িয়ে গেছে। প্রশ্নের সংখ্য। ৫৫ বটে কিন্তু বেশির ভাগ প্রশ্থই 
সাক্ষীদেব কথিত ঘটন। সংক্রান্ত যেখানে অভিযুক্ত বাক্তির কোন বক্তব্য থাকতেও 
ব| পাবে । এসব প্রশ্ন আপত্তিকর নয় বা এগুলে। বন্দীব প্রতিকূল নয় । প্রারস্তিক 
প্রশ্নপ্তলো৷ ধা কবণীয ছিল তাই এবং কতখানি দীনেশের শেখানে। সেটি জানবার 
জন্তই করা । ৬ নং এবং ১০ থেকে ১৯ অবধি প্রশ্ব গুলো কব! উচিত হয়নি এবং 
তাব জবাবপ্তলে! সাক্ষ্য হিসাবে বর্জনীয় । ৪৯ থেকে ৫১ নং প্রশ্নোত্তরও সম্ভবত 
বাদ দেওয়া উচিত! আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, উল্লিখিত প্রশ্নোত্তব গুলো বাদে 
অবশিষ্ট জবানবন্দী গ্রহণযোগা | বন্দীপক্ষের আইনজীবী এই তর্কও তুলেছেন যে, 
দায়রা জজ ফেক্ষেত্রে বন্দীর মপবাধ-স্বীকুতি গ্রহণ কবেন নি সেক্ষেত্রে তিনি তার 
উপব নির্ভব কার দোষ সাব্যস্তের সিদ্ধাস্তেও আসতে পারেন না। আমাদের 
মনে হয় না দায়ব। জজ তা করেছেন। তিনি বলেছেন, অভিযুক্ত করবার পর 
বন্দীর অপবাধ-ন্বীরৃতি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, 
তথাপি তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই িতনি অপরাধ 
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সাবাস্ত করেছেন। এটি হলে অবশ্ঠই ভাল হত, যখন তিনি বিচার করাই স্থির 
করলেন, তখন তিনি দি ইংলগ্ডব প্রথান্ুসারে বন্দীকে “নির্দোষ” বলার নির্দেশ 
দিতেন। বিচার কর! স্থির করে অপরাধ-স্বীকৃতি নথিতৃক্ত কবা অর্থহীন। 
অপবাধ-স্বীর্কৃতি গ্রহণ কবে থাকলে কবিয়াদীপক্ষ ও বন্দীব মধ্যে কোন মামলাই 
থাকে না। আমর] এই আপীলে তাই ধরে নিয়েছি যে, অপরাধ-স্বীকৃতি গৃহীত 
হয়নি এবং তদন্ুপাবে কাজ হয়নি । আমব। ঘটনাক্রম ও আইনেব পরিপ্রেক্ষিতে 
বন্দীর আপীলের অধিকার মেনে নিয়েছি | 

বন্দীব আইনজীবীর বিতর্কেব দিকে দৃষ্টি রেখেই আমবা এই অভিমত প্রকাশ 
কবছি, বন্দীর বিরুদ্ধে এবং অভিযোগেব সপক্ষে পাবিপাশ্থিক সাক্ষ্য প্রভৃতি, যে- 
অভিযোগ বন্দীর বিরুদ্ধে আণা হয়েছে তার সঙ্গে এসব সাক্ষ্য যথেষ্ট সামগ্রস্তপূর্ণ। 
বন্দীপক্ষের আইনজীবীর অন্যান্য তর্ক ব। আপত্তিও দায়রা জজেব সঙ্গে সহমত ব্যক্ত 
করে বিচারপতিগণ খারিজ করে দেন। প্রসঙ্গত তাব। বল্নে, মঞ্জফবপুরে একণলে 
বন্দীর অবস্থিতিরও অন্য কোন উপলক্ষ ব| কারণ পাওয়! যায় না। বিচাবপতি- 
গণ পাবিপাশ্থিক সাক্ষ্যের সঙ্গে “বর্জনীয়” প্রশ্নোত্তর গুলো বাদে স্বীকাবোক্তিও 
তাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে গ্রহণ কবেছেন। আগীলেব আবেদনে য। বলা হয়েছে, 
এত বোঝ। (ছুটি পিস্তল, অতগুলে| কাতু'জ, ছুটি কোট ইত্যাদি ) নিয়ে হতা। 
সম্ভব নয়, তছৃত্বরে বিচাবপতিগণ মন্তব্য বেছেন, আসলে (পিস্তল নয়) 
রিভলভাব ছুটির মধ্যে মাত্র একটি ভাবি, কাতুজগুলো কয়েক আউন্স মাত্র এবং 
কোট ছুটি হত্যানুষ্ঠান কালে তার ও তার সঙ্গীর গায়ে পব। ছিল। এগুলো নিয়ে 
হত্যাকাধ খুব একটা কঠিন ব। অস্বপ্তিকব হওয়াব কথা নয় । হত্যাকাণ্ডের পৰ 
ঠিক কি হয়েছিল তা তে। জান। যাচ্ছে না, হতে পাবে যে, এবজন আব একজনকে 
কিছু জিনিস হস্তান্তরিত করেছেন । দীনেশেব সিল্ক কোটটি ক্ষুদিরামের কাছে 
থাকায় এবকম অন্থমান কবা যায় । স্থতবাং, আমব। এই উপসংহাব গ্রহণ কবতে 
পারছি নে ঘে, দীনেশই বোমাটা ছুডেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই 
যে,যদি এমনও হয়ে ণ:কে (অর্থাৎ দীনেশই বোমাট। ছুঁডেছে) তবু বন্দীব 
(ক্ষুদিরামেব ) অপরাধ সমপবিমাণ । যদি বন্দী (ক্ষুদিবাম )'3 দীনেশ বোদা 
মেরে হতাব অভিপ্রায়ে এ বাত্রে অপেক্ষ। কবে থাকে, ঘি একই উদ্দেশ্ট-সাধনে 
বন্দী বোম। নিক্ষেপক দীনেশের স্থবিধেব জন্য পাশে জিনিসগুলো নিয়ে দাডিয়েও 
থেকে থাকেন এবং হতাকাগ্ডে পব দীনেশের পলায়নে সহায়তা করে থঃকেন 
বন্দী মমান অপরাধী হৰেন। বিচাবপতিগণ ক্ষুদ্িরামেব অপবাধ নির্ণয়ে জজের 
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নঙ্গে সহমত প্রকাশ কবেন। তার! দণ্ডলাঘব করারও কোন যুক্তি দেখেন ন1। 
তাদের মতে বন্দী ১৯ বছরে নিতান্ত তরুণ নন, এদেশের হিসাবমতো। পরিণত 
যুবক। ঘটনাস্থলে অধিকতব বয়স্ক কারও প্ররোচনায় এই অপরাধ অনুষ্টিত হয় 
নি। বন্দী ও তার সঙ্গী মজ:ফরপুবে কুড়ি দিন অবস্থান করে অপরাধ অনুষ্ঠানের 
স্থযোগ খু'জাছলেন এবং যখন তাব। বুঝলেন সে স্থধোগ এসে গেছে অমনি তারা 
ধর। পড়া সম্পর্কে সতর্কতা ও নিবাপত্তার ডপায় অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় দৃঢ়চিত্তে 
অপবাধ ঘটিয়েছেন। বন্দ'কে তেষন যুবক ধরে নেওয়া অসম্ভব যিনি কি ভয়াবহ 
দুক্কার্য করতে যাচ্ছেন তা সম্যক জানতেন ন।। তীব স্বীকাবোক্তিতেও এমন কিছু 
প্রকাশ পায় নি ঘাতে মনে হতে পারে যে, তার অনুভূতি অপরিণত এবং তাব 
কাজটা কোন অপরাধ প্রবণ ভ্রান্তি মাত্র । এই অপরাধ অনুষ্ঠানের কারণ তিনি 
বলেছেন এবং সঙ্গীর সঙ্গে মিলে কিভাবে তাৰ জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন 
তা ব্যাখ্য। কবেছেন। আমাদের সম্মুখে যে তথ্যাদি উপস্থাপিত কবা হয়েছে ত৷ 
থেকে বন্দীপক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারছিনে যে, তিনি 
অপবাপরের ক্রীড়নক মাত্র । তার বিরুদ্ধে যে চরম শাস্তি উচ্চারিত হয়েছে 
আইনত ত| লঘু করা কোনও যৌক্তিকতাই আমর দেখছি নে? স্থৃতবাং 
আমব মৃত্যুদণ্ড সম্থন ও আপীল খারিজ কবলাম। 


২৩ জুলাই “অমৃতবাজাব পত্রিকার" মঃফরপুব সংবাদদাতা খবর দিচ্ছেন, 
জেলে ক্ষদিরাষের সঙ্গে দেখা কবার জন্য তাব মাসী ন। পিসা কে েন পাগলেখ 
মতো সবত্র মাথা কুটে বোচ্ছেন, ছাণীয় উদকিলদেব সঙেও দেখা করেছেন 
কিন্ত সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছেন। 

২৬ জুলাই এ সংবাদদাতাই খবর দিয়েছেন লেঃ গৰ্ণর ক্ষ দিবামেব-_“মাপসি 
পিটিপান' (করুণার আবেদন ) অগ্রাহা করেছেন। 
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১০/- 1170701741৬ 3057 


বলা বাঞছণ্য, মুসাবিণ। উকিলের, বক্তবা ও সবাংশে উকিলেব, ক্ষুদিবাম নিজে 
কতটা এর তাত্পয বুঝেছেশ, বলা মুক্কিল। দখখাস্তখাণি ক্ষুপিরাঁদ বোস 
্বাক্ষবিত। জেলের প্রথান্থসারে ও মৃত্যুৎণ্ডে দণ্ডিত বাক্তিব পক্ষে এই জাতীয় 
আবেদনে জেল-স্থপাবিপ্টেণ্ডেণট উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনের 
বয়ান সর্বতোভাবে উকিলেবঃ উদ্যোগী ৭ সম্ভবত তিনি । “সম্ভবত এই জন্য বল 
ঘে, ঠিক কি অবস্থা কিভাবে এই আবেদন স্বাক্ষবিত হযেছে সে সম্পকে 
সংবাদেব অভাব । আবেদনটি অগ্রাহ হয় । 

পরবতা সংবাদ, বুধবাব আগষ্ট ৫, ১৯০৮ । লোবাল গবর্ষে্ট ( প্রাদেশিক 
সবকাব ) ভাইসবয়েব ( বড়লাটেব ) উদ্দেশে লিখিত ক্ষদিধাম বোসেব আবেদন 
ইম্পিবিয়াল গবর্মেণ্টেব ( ভাবতে বেক্দ্রীষ ব্রিটিশ সখকাবেব ) ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। এই আবেদন সম্পর্কে শীগগিবই হুকুম প্রতাশিত। 

তাৰ পরবতী মংবাদ, আগস্ট ১০, “অম্ৃতখাজাব পত্রিকা", পৃঃ ৫, 'বাজাব 
কাছে ক্ষুদিবামের আপীল/আবেদনপত্র আটক/মজঃফ্বপুব, আগস্ট ৯ (নিজম্ব 
স"বাদধাতা প্রেবিত ) £ 

সম্রাটের উদ্দেশে ক্ষুপিকামেব দবখাত্ত গবর্সে্ট আটকে দিষেছে , কারণ, 
জেল স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট ( কাবাখাক্ষ )-নির্ধ।বিত ১১ তারিখেব মধ্যে জবাব পাবাব 
অবকাশ নেই। বাজার কাছে আবেদস-স'ক্রান্ত কাবাবিধি কি ত্রুটিপূর্ণ না সঠিক? 
এই বিভ্রান্তিকর নীতির সমাধান দবকার। 


শেষ সংবাদ, 'অমৃতবাজাব পত্রিকা" বুধবার আগস্ট ১২, ১৯০৮ পৃঃ ৫ £ 


ক্ষুদিরবামের অস্তিম ২৩৫ 


ক্ষদিরামের অস্তিম/প্রফুল্পচিত্রে শ্মিতহান্তে মৃত্াুবরণ/অনাডস্বর অস্ত্যেস্টি 
(নিঙ্গম্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ) মজঃফরপুর, আগগষ্ট-১১ : 

আজ সকাল ছ'টায় ক্ষুদিরামের ফ্লাসী হয়ে গেল। তিনি ফাসীমঞ্চের দিকে 
দৃঢ়পদে ও প্রফুল্লচিত্তে হেটে গেলেন, মাথার উপর যখন টুপি টেনে দেওয়া হ'ল 
একটু হাসলেনও। 

ক্ষুদিরামের অভিপ্রায়মতো। তাব উকিল বাবু কালিদাস বস্থ দেহটি চাইলেন 
এবং জেল৷ ম্যাজিস্ট্রেট অস্ত্যেস্টির অনুমতি দিলেন, বিনা আড়ম্বরে তা অন্কষ্ঠিত 
হ'ল। কিছু শোকার্ত ব্যক্তি ছিলেন, তার! ঘাট পযন্ত দেহের অন্ুগমন করলেন । 
রাস্তায় সারিবদ্ধ পুলিস ও দশক, জনতাকে কাছে ঘে ষতে দেওয়। হয়নি । 

গণ্ডক নদতীবে অন্ত্যেষ্টি হ'ল নি:শবে । 
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